দনিয়ার মজদর এক হও! 


ভ ই.লেনিন 
নারী-ন্যুক্তি 


প্রবন্ধ সংকলন 


প্রধাশকের কথা 


এ সংগম শখ হয়েছে লোননের স্ব ও সহকমণ, 
সোভিয়েত গাণ্টেণ াশষ্টা কম্ণ ন. ক. নুপস্কায়ার 
ভুমিকা দিয়ে। ভুমিবাটি [তান দিখোছলেন ১৯৩৪ সালে 
নারী-মক্ত” বিঘরে লেনিনের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাঁদর একাঁট 
সংকলন প্রকাশ উপলক্ষে । 

পাঁরাশঘ্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছে জার্মান ও 
কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রীতষ্ঠারী ক্লারা সেথাঁকনের 
লেখা আমার স্মৃতিতে লোৌনন' বইটির গকছনটা অংশ। 

এই সুংকলনে রচনপু্দীলর অন্দবাদ করা হয়েছে 
সোভয়েত * ইউনিয়নের, কামউীনস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর অধানস্থ -লোনিনবাদ ইনাস্টাটউট 
দ্বারা প্রস্তুত ভ্যাদক্মির হরন্চ লৌনন রচনাবলীর পণ%ম 
রুশ সংস্করণ 


ন. ক. ভুপস্কায়ার ভূমিকা . * * * * ৮০ ১৩১০০৩৩ 
রাশিয়ার পঃজিবাদের বিকাশ। গ্রেন্থ থেকে) , , , ২ ২, 
রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রািক শ্রমিক পার্টর খসড়া কর্মসঁচ। (প্রবন্ধ থেকে) 
স্টুটগার্টের আন্তর্জাঁতক সোশ্গালপ্ট কংগ্রেস। (প্রবন্ধ থেকে) . . 
সংকৃতিবান ইউরোপীয় ও বন্য এশীয় ,. . , , , , , ২, , 
টেকনিকের অন্যতম বৃহৎ বদ্য় , . . . , , , , ২, ১ 
পীজবাদ ও নারও শ্রম , , ০ ১ ১ :.:০:০:০১০০০১ 
দিম ভিন? দয় রর ₹৯ ০. ৩:84 5. ৪ 


কঁষতে' ক্ষুদে উৎপাদন উড 53675 5. ও খন গা 

ইনো আরমান্দ সমীপে _ ১৭ই জানযয়ারি, ১৯১৫ 

ইনেসা আরমান্দ সমীপে _ ২৪শে ই 5 555 ৪ ও 

মাকর্সিবাদের প্রহদন ও 'সাম্রাজাবাদী অর্থনীতিবাদ' প্রসঙ্গে । (প্রবন্ধ থেকে) ২, 

সুইস সোশ্যাল-ডেমোল্লাটিক পাটতে বামপন্থী তৃদিদেীজ্দপল্থীদের কর্তব্য 
রে 

আমাদের বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কতব্যি। (প্রবন্ধ থেকে) , ২০:০০ 

পার্ট কর্মসূচি পানাবণচারের মালমশলা। প্রেবন্ধ থেকে) . . , , , 

বলশেঁতকরা বাস্ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কিঃ প্রেব্ধ থেকে) , , 

নারা-শ্রমিকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বন্তৃতা। ১৯শে নভেম্বর, ১৯১৮ 

রুশ কামউনিস্ট পার্টির বেলশোভিক) খসড়া কর্মসঁচ। (প্রবন্ধ থেকে) 

অহা; উদ্যোগ্ধ। প্রেবদ্ধ। থেকে) » ৮ ৮.৩. ২৮৮ ক ৮৩ 5০৯ 

সোভিরেত পঙগান্যে নার শ্রমিক আন্দোলনের কর্তক না্রমিকদের ৪র্ঘ মদ্কো 
শহর অ-পার্ট সম্মেলনে প্রদত্ত বন্তৃতা। ২৩শে নেস্টেমবর, ১৯১৯ 

সোভিয়েত রাজ ও মেয়েদের অবস্থা , . , , * , * ২, ০, ৮ ০ 

পেতগ্রাদ গৃবোর্নয়ার নারী কংগ্রেসের বারো সমীপে - ১:০১ 


৩৮ 


নারী-শ্রীমকদের আন্তজ্শীতক দিবস . . , , , ১ ১০ :০:০:০০০০ ৯৪ 

প্রাচ্য জনগণের সোভিয়েত অণ্ল ও প্রজ্তাতন্তগুলির নারী বিভাগসমৃহের প্রাতনীধ 
সম্মেলনের প্রতি নিবেদন . , . * . * * * * ০৮:০০:০০ ৯৭ 

অক্টোবর বিপ্রবের চতুর্থ বার্ধকী উপলক্ষে । প্রবন্ধ থেকে) , . . , , , , ৯৬ 

সংগ্রামী বস্ুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে । প্রেবন্ধ থেকে) , , , , , , , ২:০১ ১০১ 

মস্কো ও মস্কো গ্‌বোর্নয়ার নারী-এ্রমিক ও কৃষাণীদের অ-পার্ট” সম্মেলনের নিকট ১০৪. 

পাঁরশিষ্ট 
লারা সেখীকন। আমার প্মাতিতে লেনিন , , , , , ১ ২০:১5:5০ ১০৫ 


চটি ডি 5.5: 5:৬5 ৬:৩৮ 5.$:5. ২:28 ৯. এ ৯৪০ 


ভূমিকা 


লেনিন তাঁর বিপ্লবী কর্মজীবনে মেহনত নারীদের মস্ত, শ্রামক-রমণী 
ও কৃষাণীদের ম্ীক্ত বিষয়ে বহুবার িলখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। সন্দেহ 
নেই, শ্রামক লক্ষ্যের সমগ্র সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের সমগ্র সংগ্রামের সঙ্গে নারী- 
মুক্তি আবিচ্ছেদ্য জঁড়ত। লোৌননকে আমরা জান মেহনতা জনগণের নায়ক, 
পার্টর সংগঠক, সোভিয়েত রাজের প্রাতষ্ঠাতা রূপে, তাঁকে জান যোদ্ধা ও 
নির্মাতা বলে। কিন্তু মেহনতা নারীদের অবস্থা সম্পর্কে, তাদের মুক্তির 
বিষয়ে লৌনন যা বলেছেন, শুধ্‌ সেইটুকু জানলে চলবে না, প্রাতাট শ্রামক- 
রমণণ, প্রাতিটি যৌথকৃষাণীর উচিত লেিনের সমগ্র কাজ, তাঁর সবখাঁন 
ক্রিয়াকলাপই জানা। শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রাম আর নারী উন্নয়নের মধো 
অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আছে বলেই লোনিন তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বার বার এই 
শেষের প্রশ্নাট তুলেছেন, এ নিয়ে তাঁর চল্লিশটিরও বেশি আলোচনা আছে, 
আর তার প্রত্যেকটির ক্ষেতেই ভ্যাদিমির ইালিচ ঠিক সেই মৃহূর্তে যা নিযে 
আলোড়িত ও আগ্রহান্বিত সেই সব প্রশ্নের সঙ্গে তা 'নাবড়ভাবে জড়িত। 

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের একেবারে শুরুতেই কমরেড লোনন শ্রামক- 
রমণী ও কৃষাণীদের অবস্থা এবং শ্রামক আন্দোলনে নারীদের টেনে আনার 
দিকে বর্শেষ মনোযোগ দেন। সবাই জানেন, ভ্নাদীমর ইালিচ তাঁর হাতে 
কলমে বৈপ্রাবক কাজের সূত্রপাত করেন িটার্সবূর্গে লোনিনগ্রাদ), এখানে 
(তিনি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গ্রুপ গঠন করেন, পিটারসবূ্গ শ্রামকদের 
মধ্যে এ গ্রুপ প্রচুর কাজ চালায়, অবৈধ প্রচারপত্র প্রকাশ করতে থাকে, 
কলকারখানায় তা ছড়ায়। প্রচরপন্রগুলি সাধারণত প7রুষ শ্রামকদের উদ্দেশ 
করে। সে সময় শ্রীমক জনগণ তখনো খুব কম সচেতন, কিন্তু শ্রামক শ্রেণীর 
সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশটা ছিল নারা-শ্রামক, কলমালিকেরা তাদের দিত 


রঙ 


সবচেয়ে নিচু মজার, স্থুলভাবে তাদের আঁধকার লঞ্ঘন করত। তাই প্রচারপত্র 
লেখা হত সাধারণত পুরুষ শ্রীমকদের উদ্দেশেই (লাফে দিগারেট 
কারখানার নারী -শ্রীমকদের জন্য লেখা দুখানা প্রচারপত্র বাদে)। টর্নটন কাপড় 
কলের শ্রমিকদের জন্য লোৌনন একবার প্রচারপত্র লেখেন (সেটা ১৮৯৫ 
সালে) আর টরন্টন মিলের নারাঁ-শ্রামকেরা পশ্চাৎপদদের মধ্যে সবচেয়ে 
পশ্চাংপদ হলেও লোনন তাঁর প্রচারপত্রের ?শরোনামায় লেখেন __ 'টর্নটন 
কলের নারী পুরুষ শ্রামকদের প্রাত'। এটা একটা ছোটো ঘটনা, কত্ত 
খনবই বৈশিষ্টযসূচক। 
নির্বাসনে থাকার সময় লোনন ১৮৯৯ সালে পার্ট সংগঠনের সঙ্গে 
চিঠি লেখালোঁখ চালাতেন পোর্টির প্রথম কংগ্রেস হয় ১৮৯৮ সালে) অবৈধ 
সংবাদপত্রে কী কী বিষয়ে তান লিখতে চান তাই নিয়ে। বাভন্ন বিষয়ের 
মধ্যে 'নারী ও শ্রামক স্বার্থ, নামে একটি পযাস্তকার উদ্লেখও তান করেন। 
এই প্যীন্তকায় নারা-শ্রামক ও কৃষাণীদের অবস্থা বর্ণনা করে ইীলচ এইটে 
দেখাতে চেয়োছলেন যে তাদের একমাত্র গত্যন্তর হল বিপ্লবী আন্দোলনে 
যোগ দেওয়া। শ্রামক শ্রেণীর জয়েই কেবল শ্রাীমক-রমণী ও কৃষাণীদের 
মীক্ত সন্তব। 

১৯০১ সালে অব্খভ প্রাতরক্ষায়* নারা-শ্রীমকদের অংশ গ্রহণ এবং 
মোকদ্দমায় তরুণী নারা-শ্রামক ইয়াকভলেভার বক্তৃতা উপলক্ষে ইলিচ 
লেখেন: 


/ অব্খভ প্রাতিরক্ষা_-১৯০১ সালের ৭ই মে পুলিস ও সৈন্যের বিরুদ্ধে 
'পটার্সবূর্গে অবুখভ. কারখানার শ্রামকদের বীরোিত লড়াই। মে-দিবসের বৈঠকে অংশ 
গ্রহণের জন্য ২৬ জন শ্রাীমককে ছাঁটাই করায় শ্রামকরা ষে প্রাতবাদ-ধর্মঘট করে তারই 
পাঁরণাঁত এটা। ছাঁটাই শ্রামকদের কাজে নিতে কর্তৃপক্ষ অদ্বাকার করায় এই মে 
৫,০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে। শ্রামকেরা ৮ ঘণ্টা কর্মীদন, ১লা মে ছাট, ছাঁটাই 
শ্রীমকদের পানার্নয়োগ, মজার বাদ্ধি ইত্যাদি দাব করে। তাদের ছত্ভঙ্গ করার জন্য ষে 
সব পালস ও সৈন্য পাঠানো হয়োছিল তাদের বিরদ্ধে চিল ছড়ে লড়াই করে শ্রামকেরা। 
যথেষ্ট নতুন সৈন্য আসার পরই কেবল শ্রামকদের প্রাতরোধ ভাঙতে সমর্থ হয় তারা। 

কিছ; হতাহত হয় শ্রামকদের, ৮০০ শ্রামক গ্রেপ্তার হয়, তাদের ২৯ জনকে পাঠানো 
হয় কয়েদ খাটতে। পযালসের হিংস্র দমনে পিটার্সবূর্গের কয়েকটি কারখানায় প্রাতিবাদ- 
ধমঘিট জাগে। 

রাশিয়ায় শ্রামক শ্রেণী আন্দোলনের ইতিহাসে অবুখভ প্রাতিরক্ষার তাৎপর্য বিপুল। 
শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য রাজনৌতক সংগ্রামের সূচনা হয় এই থেকেই।_-সম্পাঃ 


৬ 


নহত ও কারাগারে নির্যাতিত বীর কমরেডদের স্মৃতি নতুন যোদ্ধাদের 
শাক্তি বাড়িয়ে দেবে দশগুণ, হাজার হাজার সহায়ক টেনে আনবে তাদের 
সাহায্যে, যারা ১৮ বছরের মার্ধা ইয়াকভলেভার মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করবে: “ডামরা আমাদের ভাইয়েদের পক্ষে!” শোভাযাত্রীদের বিরুদ্ধ 
পযালসী ও মালটা হামলা ছাড়াও সরকার তাদের বিদ্রোহের অভিযোগে 
আঁভযুক্ত করতে কৃতসংকল্প; আমরা তার জবাব দেব সমস্ত বিপ্লবী শাক্তর 
সংহাঁত দিয়ে, জার স্বেচ্ছাচারে নিগৃহীতদের সকলকে টেনে এনে, সার্বজনীন 
বিদ্রোহের নিয়মিত প্রন্ৃতির মাধ্যমে 1" 

নারী-শ্রীমক, কৃষাণী ও স্বাধীন কারুজশীবনীদের** জীবন ও মেহনত 
ভালো করে লক্ষ করেন লেনিন। 
প্রভাব, কলকারখানা-জাত শিল্পে আকর্ধণ, তানের জীবনযাত্রা ও সংস্কাতির 
উপর কলকারখানা প্রভাব। সেই সঙ্গেই এই সমস্ত প্রশ্নই তিনি নারী শ্রমের 
দিক দিয়েও অনুসন্ধান করেন । তিনি দেখান কা ভাবে কৃষকদের ব্যাক্তমালক 
মনোবাত্তর ফলে এক রাশ অনাবশ্যক কিপ্তুত পারশ্রমে জজীরত হয় মেয়েরা, 
(বৃহৎ পাঁরবারের মধ্যে থাকলে প্রাতিটি কৃষক নারী তর নিজের টেবলটুকু 
সাফ করবে, নিজের শিশুর জনা আলাদা করে মণ্ড রাঁধবে, আলাদা করে দুধ 
দুইবে)। 

'পীজবাদের বিকাশ" নামক তাঁর গ্রন্থে [তিন বর্ণনা করেছেন কণ ভাবে 
মালক-গোয়ালা কৃষাণীর মেহনত শোষণ করে, কী ভাবে পাইকাররা শোষণ 
করে, কাঁ ভাবে ক্লকারখানায় কাজের প্রভাবে নারণ-শ্রমকদের দিগন্ত 
প্রসারত হচ্ছে, শিক্ষিত হয়ে উঠছে তারা, পরানর্ভরতা কমে যাচ্ছে, 
[পতৃতান্বিক পারিবারের বাঁধন খসে পড়ছে। লেনিনের মত ছিল, বৃহং 
শিল্পের বিকাশে পাঁরপূর্ণ নারী-মাক্তির বনিয়াদ তৈরি হবে। এদিক থেকে 


* ভ. ই. লৌনন, 'সশ্রমদণ্ডের নিয়মাবলী ও সশ্রমদণ্ড'। _ সম্পাঃ 

€ স্বাধীন কারুজীবিনী -- বাজারের জন্য শিল্প-দ্রবের ক্ষুদে উৎপাদক; অন্যান্য 
হস্তশিজ্পীদের থেকে এদের তফাৎ এই যে, এরা খন্দেরদের বায়না মত দ্ব্য প্রস্তুত না করে 
বাজারের জনা মাল তোর করে। _সম্পাঃ 


১৯১৩ সালে লেখা ভ্রাদমির ইলচের 'টেকনিকের অন্যতম বিভয়'প্রবন্ধাট 
বৈশিষ্ট্াস্চক। 

বুর্জোয়া দেশে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমাধিকারের জন্য শ্রামকদের 
সংগ্রাম করা উচিত। 

নির্বাসনে লোনন পার্টির কর্মসুচি নিয়ে ভাবেন। পার্টির ত 
তত রা 
খসড়া। “আমাদের পার্টির খসড়া কর্ম নামক প্রবন্ধে এ কর্মসূচির 
আলোচনা করে লোনন লেখেন যে, কর্মসৃচর ব্যবহারিক অংশটার ৯ ধারায় 
যেখানে 'আমাদের দেওয়ানী ও ঃ ফৌজদারি সমগ্র আইনের পুনঃসংসকার, 
বাভন্ন সামাঁজক সম্প্রদায়ভেদের লোপ, এবং মানব মর্যাদার অনন্পযক্ত 
সমস্ত শান্তর "অবসান' দাবি করা হয়েছে, সেখানে আরো যোগ করা উচিত 
'প্রূষের সঙ্গে নারীদের পাঁরপূর্ণ সমতা স্থাপন" (মোটা হরফ আমার 


ন. ক.)। 

১৯০৩ সালে যখন পার্ট কর্মসূচি গৃহীত হয় তখন এ ধারাটি তার 
অন্তভূক্ত হয়। 

* শ্রমমীক্ত গ্রুপ - গ, ভ, প্লেখানভ কতৃকি ১৮৮৩ সালে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম রুশ মার্কসবাদী সোশ্যাল-ভেমোক্রাটিক সংগঠন প. ব. আক্েলরদ, 
প্রভ্ভীতরাও এ গ্রদ্পের অন্তভূক্তি ছিনে 

রাশিয়ায় মাকসবাদ প্রসারের জনা এ গ্রুপ ব্যাপক কাজ চালায়। 'আধ্ীনক 
সমাজতল্লের গ্রন্থমালা প্রকাশ করে গ্রুপ; তাতে মার্কস ও এক্গেলসের বইয়ের অনুবাদ 
প্রকাঁশত হয় তোর মধ্যে ছিল 'ক:মউনিস্ট পার্টর ইশতেহার", 'মজর-শ্রম ও পা", 
'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্র' প্রভৃতি) এবং সেই সঙ্গে গ্রুপ সদসাদের চলখা 
রচনাও, সর্বপ্রথমে গ. ভ. প্লেখানভের রচনা _- 'সমাজতল্ল ও রাজনোৌতিক সংগ্রাম", 
'আমাদের মতপার্থক্য ইত্যাদি। গ্রুপের সদসাদের, শেষ করে গ. ভ. প্লেখানভের রচনায়, 
নারোদবাদশ তত্ৃগলর সমালোচনা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তের মৌলিক প্রশ্নগীলর 
চার করা হয়। 

এ গ্রুপ বস্তু কয়েকটি গুরুতর ভুল করে। বিপ্লবে উদারনীতিক বূর্জোয়ার 
ভূমিকা সম্পর্কে তাদের. ভ্রান্ত ধারণা ছিল, কৃষকদের বিপ্লবী ভূমিকা এবং জারতন্তের 
উপর দবজয়ের জন্য প্রলেতাঁরয়েত ও কৃষকের মধ্যে একের গুরুত্ব তারা কম 
করে দেখত। 

গণশ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ ছিল না 'শ্রমমনুক্তি' গ্রপের। এ গ্র্প 'কেবল 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাঁসর একটা তাতৃক বনিয়াদ জোগায় এবং শ্রামক আন্দোলনের দিকে 
প্রথম পদক্ষেপ করে' (লোনন)। __ সম্পাঃ 


১৯০৭ সালে স্ট্টগার্ট আন্তজ্শাতিক কংগ্রেসের* রিপোর্ট দিতে গিয়ে 
ভযাদিমির ইলিচ সানন্দে মন্তব্য করেন বে অস্টীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের 
সুবিধাবাদ আচরণ নিন্দিত হয়েছে, এরা পুরুবের নির্বাচনী আঁধকারের 
জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে অথচ নারীর দনর্বাচনী আঁধিকারের সংগ্রাম তুলে 
রেখেছে ভাঁবষ্যতের' জন্য। 

সবাই জানেন, সোভিয়েত শাসনে পুরুষের সঙ্গে নারীর পারপূর্ণ 
দাধিকার স্থাপিত হয়েছে। 

চতুর্থ অক্টোবর বার্ধকীতে ভনাদিমির ইলিচ কলেন: 

'আমাদের এখানে রাশিয়ায় ন্যরীর আঁধকারহীনতা বা 
পর্ণাধকারহীনতার মতো নীচতা, জঘন্যতা. কদর্যতা নেই, নেই ভূমিদাসন্ 
ও মধ্যযুগের এই বিরাক্তকর জের, যা দ্বার্থপর বুর্জোয়ারা নবীভূত করে 
তুলছে... বিনা ব্যাতক্রমে পাঁথবীর সর্বদেশে ।** 

১৯১৩ সালে বুর্জোয়া গণতন্বের বিভিন্ন রূপের বিচার ও বুর্জোয়াদের 
ভণ্ডামি উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে লেনিন গাঁণকাব্যত্ত 'নয়েও আলোচনা করেন, 
দেখান কী ভাবে নারশদেহের বাণিজ্যে উংদাহ দিয়ে, অবলা নাবালকাদের 
, উপনিবেশের মেয়েদের উপর ধর্ষণ গাঁলয়ে বুর্জোয়ারা একই সময়ে 
ভণ্ডাঁম করে ভাব করে যেন তারা গাঁণকাবান্তর বিরুদ্ধে লড়ছে। 
১৯১৯ সালের ভিসেম্বরে ভ্াদামর ইলি5 ফের এই প্রশ্নে ফিরে 


* লুটগার্ট কংগ্রেস - ১৯০৭ সালের ১৪-২৪শে আগস্ট স্টুটগার্টে অনাঙ্ঠত 
আন্তর্জাতিক সমাজতান্তিক কংগ্রেসের (দ্বিতীয় আন্তর্জীতিকের সপ্তম কংগ্রেস) কথা বলা 
হচ্ছে। 

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্ট কংগ্রেসে পাঠায় ৩৭ জন প্রাতিনিধি। 
বলশেডিকদের প্রাতীনীধত্ব করেন লোনিন, ভিতভিনভ, লনাচার্স্ক প্রভাত। কংগ্রেসে 
ভালোচিত হয় নিম্নোক্ত সমস্যা: ১) সামারকতা ও আন্তর্জাতিক সধ্বর্ষ; ২) রাজনোতিক 
পট্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগ্ীলর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক; ৩) উপনিবোশক সমস্যা; 
5) শ্রামকদের প্রবসন ও অভিবাসন এবং ৫) নারী ভোটাধিকার। 

লোনন পারচালত রুশ বলশোঁভকগণ ও রোজা লকেমবর্গ প্রমুখ বামপল্থণ জার্মন 
দোশ্াল-ভেমোনলটদের সঙ্গে অর্থাৎ আন্তরতক সমাজতন্বণ আন্দোলনের বিপ্লবী অংশটির 
নঙ্গে সনবধাবাদশ অংশের ফেলমার, বের্স্টেইন প্রমুখ) সংগরামক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেস। 
দ্যাবধাবাদীদের পরাজয় হয় এবং কংগ্রেস যেসব সিদ্ধান্ত গর রে হাতে সরাতে 
পাটিশিযিলর প্রধান প্রধান কর্তব্যের বিপ্লবী, মার্কসবাদী সত্রায়ন দেওয়া হয়। _ 

ভ. ই. লোনিন, “অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ধকী উপলক্ষে'। _ সম্পাঃ 


৯ 


আসেন ও দেখান কী ভাবে "মুক্ত, সংস্কাতিবান' আমেরিকা বিজিত দেশগযাঁল 
থেকে বেশ্যালয়ের জন্য নার ক্রয়ের ব্যবস্থা করছে।* 

সন্তান জন্মের প্রশনাটকেও লোনন এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখেন। 
সন্তান ধারণ থেকে শ্রামকদের বিরত হওয়ার জন্য পিছন কিছু 
ব্দ্ধজীবীর উপদেশে লোনিন খুব রুষ্ট হন, তাদের কথায় ছেলেমেয়ের 
নিঃস্বতা ও দুঃখ দশা নাকি অবধারত। এ হল পোঁট বুর্জোয়া 

। শ্রামকেরা ব্যাপারটা অন্যরকম করে দেখে। ছেলেমেয়েরা হল 

আমাদের ভাবিষ্যং। আর দুঃখ দুর্দশার কথা তুললে, সেটা লোপ কর্‌ 
সন্তব। পঃজিবাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াছ। জয়লাভ করে আমরা আমাদের 
ছেলেমেয়েদের জন্য উজ্জব্ল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব ... 

এবং পাঁরশেষে, ১৯১৬--৯৯১৭ সালে আসন্ন সমাজতান্তিক বিপ্লবের 
পূর্বাভাস দেখে লৌনন যখন ভাবাছলেন কণ হবে সমাজতান্তিক নির্মাণের 
মূলকথা, কী করে জনগণকে সে নর্মাণে টেনে আনা যায়, তখন সামাজিক 
কাজে মেহনতশ নারীদের টেনে আনার দিকে তানি বশেষ মন দেন, লেখেন 
সমাজের সেবায় প্রাতাট নারীকে টেনে আনা অত্যাবশ্যক । এই সময়ের আটটি 
প্রবন্ধে তান এ প্রন তোলেন। সমাজতন্রে সমস্ত সমাজজীবনকে নতুন ছাঁদে 
গড়ে তোলার আবাশ্যকতার সঙ্গে তিনি এ প্রশ্নাট আবচ্ছেদ্য করে দেখেন। 
এরই সঙ্গে তান আঁবচ্ছেদ্য করে রাখেন রাষ্ট্র চালনায় সবচেয়ে পশ্চাংপন 
স্তরের নারীদের টেনে আনার প্রশ্ন, সামাজ্ক কাজের মধ্যে দিয়েই জনগণকে 
নতুন করে গড়ে তোলার আবশ্যিকতা। 

সামাঁজক কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা যায় শাসন করা। অক্টোবরের আদ? 
লেনিন িখোছলেন, “আমরা ইউটোঁপিয়াপন্থী নই, আমরা জান যে কোনে 
মুটেমজুর, যে কোনো রাঁধুনি এখান রাষ্ট্র চালনায় লেগে যেতে পারে 
না। এ ব্যাপারে কাদেতদের** সঙ্গে কি রেশকোভস্কায়ার সঙ্গে কি সেরেতেলির 

* ভ. ই. লোনিন, প্রাচ্য জাতিগঁলর কমিউনিস্ট সংগঠনের দ্বিতীয় সারা রশ 
কংগ্রেসে রিপোর্ট? । _ অম্পাই 

** কাদেত __ রাশিয়ার উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পারি, 
নিয়মতাঁন্্িক-গণতন্তী পার্টর সদসারা। কাদেত পার্টি গঠিত হয় ১৯০৫ সালে অক্টোবর 
মাসে এবং তাতে থাকে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, ভূদবামীদের মধ থেকে জেলাসংদ্ছর 
কর্তারা, এবং বুর্জোয়া বাদ্ধজীবীরা। পরে এটি পাঁরণত হয় সাম্াজ্যবাদী বুর্জোয়াদের 
পার্টিতে। 

জারতন্্কে নিয়মতান্তক রাজতন্ত হিসাবে টিকিয়ে রাখতে চাইত কাদেতরা। 


৯১০ 


সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু এই সব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই 
যে, রাষ্ট্র চালনা, শাসনের দৈনন্দিন মামূলী কাজ চালাবার যোগ্যতা যেন 
কেবল ধনী অথবা ধনী বংশগত রাজপুরূষদের -_- এই কুসংস্কার আঁবলম্বে 
সচেতন শ্রামক ও সৈন্যরা আর সে শুরুটা যেন হয় আবিলম্বে, অর্থাৎ 
সমস্ত মেহনতীদের, সমস্ত নিঃস্বদের সে তাঁলিমে টেনে আনার শ্দরটা যেন 
হয় আঁবলম্বে।* 

আমরা জানি যে কৃষাণীদের, বৌথকৃষাণীদের, শ্রীমক-রমণীদের শাসনের 
কাজে টেনে আনার জন্য সোভিয়েত রাজ যথাসাধ্য করেছে। এ ফন্টে কী 
বৃহৎ সাফল্য আমরা অর্জন করোছ, তাও জানা কথা। 

প্রাচ্য নারীদের জাগরণকে লেনিন সাবেগ আঁভনন্দন জানান। জারতন্্ 
ও পযাঁজবাদ কর্তৃক অবদাঁমত জাতসত্তাগঁলর উন্নয়নের প্রশ্নে লোনিন 
বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাই প্রাচ্যের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও প্রদেশগলির নারী 
বিভাগের প্রাতীনিধি সম্মেলনে তিনি যে এত সাবেগ আভনন্দন পাঠান তা 
বেশ বোঝা যায়। ঃ 

কাঁমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সাফলোর কথায় ইীলিচ 
উল্লেখ করেন, 'একই সময়ে সংগঠিত আন্তর্জাতিক নারা-শ্রীমক সম্মেলনের 
কল্যাণে কংগ্রেস নারী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও তার সম্পর্ক জোরদার 
করবে ।** 

১৯৩২ সালের অক্টোবরে আমরা সোভিয়েত রাজের ১৫শ বার্ধকী 
উদ্যাপন কার এবং নারী-মৃক্ত সমেত সমস্ত ফ্রণ্টে সাফল্যের হিসাব নিই। 

আমরা জান, মেয়েরা গৃহযুদ্ধে আতি সক্রিয় অংশ নিয়েছে, অনেকে 
য্দ্ধে প্রাণ দিয়েছে, অনেকে অগ্রমত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্র 

প্রথম বিশ্বুদ্ধের সময় কাদেত পার্টি রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার লুঠেরা লক্ষ্য 
সাধনের উদ্দেশ্যে জার সরকারকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। ১৯১৭ সালে সামীয়ক 
বহ্‌র্জোয়া সরকারে হ্ছান পেয়ে তারা বিপ্লব দমনের জন্য সংগ্রাম চালায়। 

অক্টোবর সমাজতান্তিক বিপ্রবের বিজয়ের পর কাদেতরা হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত 
রাজের আপোসহীন শত্রু এবং সমন্ত প্রাতিবিপ্রবী সশস্ত আক্রমণ ও বিদেশী 
হস্তক্ষেপকারীদের আভযানে অংশ নেয়। _- সম্পাঃ 
*. ভ. ই. লেনিন, 'বলশোভিকরা রাষ্্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?” _ সম্পাঃ 

ভ. ই. লেনিন, 'কমিউনিস্ট আন্তজ্াঁতকের দ্বিতীয় কংগ্রেস'। _ সম্পাঃ 


ক্* 
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সোভিয়েতের পক্ষে লড়াইয়ে অংশ নিয়ে বহু নারী লাল পতাকার অর্ডার 
অর্জন করেছে। অতীত পার্টজানদের অনেকেই এখন বিশিষ্ট 
পদাধিকারণী। সামাজক কাজের ভালো রকম শিক্ষা নিয়েছে মেয়েরা 
. প্রাতানাধ সভাগাল* হল সামাজিক কাজের স্কুল। ১৫ বছরে প্রাতনিধি 
সভাগনলির কাজের মধ্যে দিয়ে গেছে প্রায় ১ কোটি নারাপ্রাতানাধি। 
১৫শ অক্টোবর বার্ষকীর সময় গ্রাম সোভয়েত, জেলা কার্যকরী 
কামাটি ও নগর সোঁভয়েতের শতকরা ২০ থেকে ২৫ জন সদস্য 
কাঁমটিতে ছিল ১৮৬ জন নারী-সদস্য। এই কাজের মধ্যে দিয়ে এরা 
বেড়ে উঠছে। 

নারণ-কমিউানস্টদের সংখ্যাও বাড়ছে। ১৯২২ সালে ইলিচের জীবদ্দশায় 
নারী-কামউীনস্ট ছিল মাত ৪০ হাজার, আর ১৯৩২ সালের অক্টোবরে তা 
পাঁচ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে। 

নারীদের পরিপূর্ণ মুক্তর লৌননীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ রকমের 
বৃহৎ পদক্ষেপ ঘটেছে বিগত কয়েক বছরে। 

গত কয়েক বহর ধরে আমরা দেখছি বৃহৎ শিল্পের প্রচণ্ড বিকাশ, 
আধুনিক টেকানিকের 'ভীত্তিতে, শ্রমের বৈজ্ঞানক সংগঠনের ভীন্ততে তার 


* প্রীরীনাধ জভা স্থাপত হয় কলকারখানায়, গ্রাম ও শ্রামক বসাঁততে। এসব 
সংস্থায় নারা-শ্রামক ও কৃষাণীদের ব্যাপক অংশ প্রাতাঁনাধ পাঠাত। শিক্ষা ও চাকৎসা 
প্রতিষ্ঠান, [শিশু লালনাগার, শিশয ভ্রাড়া্গণ, ভোজনালয়, দোকান ইত্যাদির কাজ সংগঠন 
ও তত্তাবধানের জন্য দভায় নির্বাচিত নারা-প্রাতানাধদের সাগ্লষ্ট করা হত 'বাভল্ল 
সোভিয়েত, সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে (সোভিয়েতের বাঁভ্ন বিভাগ, মানা 
কমিশন)। 

সোতরেত রাজ প্রাতষ্ঠা থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রাতীনাধ সভাই 'ছিল নারীদের 
মধ্যে কমিউনিষ্ট পার গণ কাজের প্রধান মাধ্যম।" নারীদের রাজনৌতিক চেতনা বদ্ধ 
এবং রাষ্ট্র শাসনে ও দেশের সামাজিক জাবনে তাদের আকর্ষণের ব্যাপারে এগ্ীল 
গুরব্পূর্ণ ভুমিকা নের। 

সভাগীল চলত সাংগ্লষ্ট প্রারথীমক পার্টি সংগঠনের পাঁরচালনায়, নারীদের মধ্যে 
কাজের জন্য এবং প্র্তীনাধ সভার কার্ধকলাপ চালাবার জন্য নারী-সংগঠকদের নিয়োগ 
করত তারা 

পরে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় পার্টি, সোভিয়েত ও ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত হয়েছে 
এমন বহন নারণ প্রার্তীনাঁধ সভার মধ্য শদয়ে এসেছে। -_ সম্পাঃ 
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পুলগগঠন। সমাজতান্রিক প্রাতযোগতা ও ঝাঁটাত শ্রামক দলের আন্দোলন 
অসাধারণ প্রসার পাওয়ায় শ্রমের প্রাতি নতুন কমিউনিস্ট মনোভাব বেড়ে 
উঠছে। একথা বলতেই হবে যে এক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কম উদ্যোগ 
দেখাচ্ছে না। রোজই আমরা দেখাঁছ নতুন নতুন ধরনের ঝাঁটাতি বাহিনীর 
নারী-ক্মাঁ, শ্রমের ক্ষেত্রে তাদের বিরাট উদ্যোগ্র ও অধ্যবসায়। কাজ করার 
অভ্যেস মেয়েদের গড়ে তুলতে হয় না: আগের জামলে মেহনতা নারাঁদের 
জশবন ছিল একটানা অক্রান্ত পাঁরশ্রমে ভরা। কিন্তু দে শ্রমের প্রাত ছিল 
অসম্মান, তার উপর ছিল দাসত্বের ছাপ। আর এখন মেহনতের তালিম ও 
পাঁরশ্রমে অধ্যবসায়ের ফলে মেহনত নারীরা এসে দাঁড়য়েছে সমাজতন্ত 
নির্মাতাদের সামনের সারিতে, বু 

নর-মাক্তর ব্যাপারে বিশেষ গররুতবপূর্ণ ভূদিকা নিয়েছে কৃষির 
সব যারা 
দেখোছলেন সমাজতান্রক 'ভীত্তিতে কৃষি পররগঠিনের পথ। “জনগণের 
ব্রা কী জানস' গ্রন্থে ১৮৯৪ সালেই লোনন মার্কদের এই কথা উদ্ধত 
করেন যে 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদের' পরে, অর্থং জামদারদের কাহু থেকে 
জমি ও ও প:জপাঁতদের কাছ থেকে কলকারখানা 'হানয়ে নেবার পর প্রাঁতষ্ঠিত 
হবে মুক্ত শু শ্রীমকদের সমবায় এবং ভূমি ও তন্র সৃষ্ট উৎপাদন উপায়ের 
উপর তাদের গোষ্টগত (লোন ব্যাখ্যা করেছেন 'যৌথ) ম্যালকানা। 

উচ্ছেদকারীদের' পাঁরপূর্ণ 'উচ্ছেদের' শুরু হয় যে অক্টোবর বিপ্লবে 
তার পরে কৃষি আর্তেল ও কমিউন সংগঠনের প্রশ্ন হার করে সোভিয়েত 
রাজ। ১১১৮--১৯১৯ সালে এ দিকে [শেষ মন দেওয়া হয়। কিন্তু লৌনন 
ঘা ভবিষ্যদ্বাণী করোছলেন সেই ভাবে বছরের পর বহর কেটে না যাওয়া 
পর্যস্ত যৌথায়ন ব্যাপক রূপ পাঁরগ্রহ ও গভীরে ঘূল প্রোথিত করতে 
পারেনি। গৃহযদ্ধের বছর, যখন শ্রেণী সংগ্রামে গ্রামাণ্ুল জাঁড়য়ে পড়ে, 
গ্রামান্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার বিকাশ, সোভিয়েত রা কর্তৃক গ্রামাণ্লকে 
সহায়তার বছরগ্ল, গ্রামে সাংস্কৃতিক সাহাধ্য _ এ সবের ফলে যৌথায়নের 
সপ্ভাবনা গড়ে ওঠে, এখন তা কুলাকদের* বিরহ সংগ্রামের মধ্যে বাদি পাচ্ছে 
ও জোরদার হচ্ছে। 


* কুলাক __ ধনী কৃষক, যারা মজুর খাটিয়ে বা সুনে টাকা ধার ইত্যাদি দিয়ে 
অপরের শ্রম শোবণ করে' (লৌনন)। __ সম্পাঃ 
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ক্ষুদে ও মাঝারি জোতে কৃষক নারীদের বন্ধন পাকা হয়। এতে তারা 
ব্যক্তিগত জোতের মধ্যে নাবড়ভাবে বাঁধা পড়ে, দৃম্টিভাঙ্গি সঙ্কীর্ণ হয়ে 
যায়, পাঁরণত হয় স্বামীর দাসীতে, যারা তাকে পিটিয়ে মেরে পর্যন্ত ফেলে। 
ক্ষুদে কৃষক জোতের ফলেই দেখা দেয় এই রকমের ধর্ম বিশ্বাস: 'যে যার 
নিজের জন্য আর ভগবান আছেন সবার জন্য'। এই প্রবাদটার উল্লেখ করেছেন 
লোনন বহুবার, ক্ষুদে মাঁলকী মনোবৃত্ত এত চমৎকার আর কোথাও 
ফোটেনি। যৌথায়নে ক্ষুদে মাঁলক থেকে কৃষক পাঁরণত হয় যৌথখামারাতে, 
কৃষকের 'বাচ্ছন্নতার মূল, ধর্মের মূল কাটা পড়ে, মুক্ত পায় নারী। কেবল 
সমাজতন্মই নারীদের মুক্ত করে, লেনিনের এই কথা সত্য হয়ে ওঠে। 
যৌথখামারে নারীদের অবস্থা কী ভাবে বদলে গেছে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ 
করছি। 

ফেব্রুয়ারর মাঝামাঝি যৌথখামারী-অগ্রণীদের যে কংগ্রেস হয় তাতে 
চমংকার দেখা গেল ভূমির সামাজক কর্ষণের কাজ কী ভাবে এগুচ্ছে। আজ 
আর ৬ হাজার নয়, ২ লক্ষ যৌথখামার। যৌথখামারের কাজ আরো ভালোভাবে 
কী করে সংগঠন করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা চলে । যৌথকৃষাণীরা কংগ্রেসে 
অংশ নেয় ব্যাপকভাবে । কেন্দ্রীয় উর্বর এলাকার যৌথকৃষাণী সোনার 
বন্তৃতাঁটি ছিল চমৎকার, সারা কংগ্রেস থেকে প্রচণ্ড হাততালি গড়ে। 
যৌথখামার নির্মাণে যোগ দিয়ে কৃষাণীরা উন্নত হয়ে উঠছে, ব্যবস্থাপনা 
চালাতে ও কুলাকদের সঙ্গে, শ্রেণী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়তে শিখছে... 

ধর্মের হার হচ্ছে। যৌথকৃষাণী এখন গ্রন্থাগারে এসে বলে, 'এ কী বই 
দিয়েছ, মাত এইটুকু বলছে যে ভগবান নেই। সে তো আমি জান। এমন বই 
দাও যেখানে লেখা আছে কেন আর কাঁ ভাবে ধর্ম দেখা দিল, কেনই বা তা 
শদীকয়ে মরবে ।' বিগত বছরগনুলতে জনগণের সচেতনতার বিপুল বাদ্ধ দেখাছ 
আমরা মোঁসন ট্রাক্টর কেন্দ্রের রাজনোতিক িভাগগহীল* (নারী-সংগঠকেরাও 
তার অন্তরভূক্তি) অর্থনীতির দক থেকে যৌথখামারগুলিকে শীক্তশালী করার 


* ১৯৩৩ সালে সারা ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কামার 
পর্ণাধিবেশনের সিন্ধান্তূমে মৌসন ট্রাক্টর কেন্দ্রে রাজনৈতিক বিভাগ গঠিত হয়। এর 
জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ চালাত এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের অর্থনৌতিক 
পাঁরচালনা জোরদার করতে সাহাষ্য করত। 

মৌসন প্র্যান্টর কেন্দ্রের রাজনোতিক বিভাগগাল টিকে ছিল ১৯৩৪ সাল পর্বন্ত।_ 
সম্পাঃ 
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জন্য সাহায্য করবে শুধু তাই নয়,সাবেকী দষ্টভা্গর জের, সংস্কীতহীনতার 
জের কাটয়ে ওঠার জন্য যৌথকৃষক ও কৃষাণীদের ব্যাপক জনগণকে তারা 
সাহায্য করবে; নার আঁধকারহীনতার দিন চিরকালের মতো শেষ হবে। 

লোননের ' মৃত্যুর পর দশ বছর কাটল। এই শোকাঁদবসের পর্বাহে 
আমরা যাচাই করে দেখব সর্বক্ষেত্রে কী ভাবে আমরা লৌননের আন্তম 
নির্দেশ পালন করেছি। িসেব নেব আমরা । আর নারা-মনুক্তির ব্যাপারে 
লোননের নির্দেশ পৃরণ হয়ে চলেছে পার্টর নেতৃত্বে। এই পথেই আমরা 
এগিয়ে যাব। 


৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৩ ন. কলুপদকায়া 


রাশিয়ায় পঃজিবাদের বিকাশ 


শ্রেম্থ থেকে) 


পাজিবাদশ হপ্তশল্প কারখানা ও প?জিবাদী ঘরোয়া কাজ ' 
ভ্ম্ঠ পারচ্ছেদ থেকে) 


আঁপচ, ঘরে বসে প:জিবাদী কাজের সঙ্গে অসাধারণ অস্বাস্থ্যকর 
কমপারাগ্ছিতি আনিবার্যই জাঁড়ত। মেহনতাঁটির পারপূ্ণ নিঃস্বতা, কোনো 
রকম নিয়ম মারফত কর্মপারস্থিতি নিয়ন্ত্রণের একান্ত অসম্ভাবিতা, একই স্থলে 
বাসস্থান ও কর্মস্ছান __ কাজের এই পারাস্থিতির ফলে ঘরোয়া কারূজীবশীটির 
বাসগৃহ হয়ে পড়ে স্বাস্থ্যাবপর্যয় ও বাত্তগত ব্যাধর আবাসস্থল এরূপ 
ঘটনার বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে লড়াই করা সম্ভব, কিন্তু ঘরোয়া মেহনত 
এঁদক থেকে নাক বোঁশ 'উদারনৌতিক' ধরনের পরাঁজবাদী শোষণ । 

কর্মীদনের অপাঁরসীম দৈর্ঘ্য _ এই হল পঠঁজপাঁতর জন্য ঘরোয়া 
কাজ ও দাধারণভাবে ক্ষুদে কারুশিজ্পের আর একটি আবাশ্যক বৈশিষ্ট্। 
'কলকারখানায়' ও স্বাধীন ঘরোয়া শিল্পে' কর্মীদনের তুলনামূলক 

কুটির শিল্পের প্রায় সব্তই দেখা যায় নারী ও আত অল্পবয়স থেকেই 
[শশহদের টেনে আনা হচ্ছে। দষ্টান্তদ্বরূপ মস্কো গুবোর্নয়ার নারী 
কারুশল্পের বিবরণ থেকে কয়েকাঁট তথ্য দেব। কাগজ কাটার কাজে আছে 
১০,০০৪ জন গেয়ে; ?শশনরা কাজ করতে শুরু করে ৫_-৬ বছর থেকে ৫), 
দিনের রোজগার ১০ কোপেক; বছরে -_ ১৭ রূবল। নারী কারদীশ্পে 
সাধারণভাবেই  কর্মীদন ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত। উল সূতা ইত্যাদ বোনার 
, হস্তশিল্প ৬ বহর বয়ন থেকেই কাজ করা শুরু হয়, দিনের রোজগার 
১০ কোপেক, বছরে _ ২২ রুবল। নারী হস্তাশল্পের মোট শহসাব: 
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নারী-শ্রামক _ ৩৭,৫১৪ জন; কাজ শুরু করে ৫--৬ বছর থেকে (১৯টির 
মধ্যে ৬টি কারশল্পে, তবে এই ৬টি শিল্পেই ৩২,৪০০ জন নারী -শ্রীমক); 
গড় দৈনিক রোজগার ১৩ কোপেক; বছরে __ ২৬ রূবল ২০ কোপেক।* 

পংঁজবাদী ঘরোয়া কাজের একটি আত ক্ষতিকর দিক হল এই যে এতে 
কর্মীর চাঁহদার মাত্রা কমে যায়। এমন সব এ+দো এলাকায় কমা খুজে 
নেওয়ার সম্ভাবনা উদ্যোক্তার হাতে থাকে, যেখানে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার . 
মান ীবশেষ রকমের নিচু এবং যেখানে জামর সঙ্গে বাঁধা থাকায় প্রায় 
বিনামূল্যে কাজ করা সম্ভব হয়। যেমন গ্রামের মোজা প্রাতিষ্ঠানের মালিক 
বলেন যে মস্কোয় ঘর ভাড়া বোঁশ, কাঁরগর মেয়েদের 'খাওয়াতে হয় শাদা 
রুট... আর আমাদের এখানে এরা কাজ করে নিজের নিজের কু'ড়েয়, 
কালো রুট খেয়েই চালায়... মস্কো আমাদের সঙ্গে পারবে কোথেকে ?%* 
কাগজ কাটার হস্তাশজ্পে অসাধারণ কম মজুরির কারণ এই যে কৃষকের বউ 
মেয়ে ইত্যাদর কাছে এটা নেহা উপণার রোজগার। 'এই ভাবে উৎপাদনের 
বর্তমান পদ্ধাততে যারা পুরোপুরি এরই উপর নর্ভরশশীল তাদের মজার 
অসম্ভব নামিয়ে দেয় এবং যারা একমাত্র কারখানা শ্রমের উপর নির্ভরশীল 
তারা বাধ্য হয় চাহিদাকে ন্যনতমের নীচে নামাতে, নয়ত তাদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়ন আটকে থাকে। এই উভয় ক্ষেত্রেই চরম অস্বাভাবিক পাঁরাস্থিতি 
গড়ে ওঠে ।*** শ্রী খারজোমেনভ বলেছেন, 'কারখানা চায় শস্তায় তাঁতী, আর 
সে তাঁতীর খোঁজ মেলে তার স্বগ্রামে, শিল্পকেন্দ্র থেকে দুরে... শিল্প 
কেন্দ্রের চেয়ে মফস্বলের দিকে মজুরির কমাঁতটা একটা সত্য ঘটনা, কোনো 
সন্দেহ নেই তাতে ।'**** অধিবাসী যে পরিস্থিতিতে কৃতিমভাবে গ্রামে আটকে 
থাকে তাকে তাই চমৎকার কাজে লাগাতে পারে উদ্যোক্তারা । 


* নারী ফার্ীশক্পের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী গর্কুনোভা ভুল করে এ রোজগার 
ধরেছেন ১৮ কোপেক ও ৩৭ রুবল ৭৭ কোপেক। তান শুধু প্রাত শিল্পের গড়টা 
ধরেছেন, কিন্তু বাঁভন্ন শিল্পে কর্মরতদের বিভিন্ন সংখ্যার হিসাব তানি ধরেনানি। 

*" 'মদ্কো গুবোর্নিয়ার পরিসংখ্যান সংকলন', এম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১০৪ পৃঃ) 

*** এ পৃস্তক, ২৮৫ পৃ। 

**** “যাদিমির গুবোর্নয়ার শিল্প", ওয় খণ্ড, ৬৩ পৃ, এ ২৫০ পৃঃ) 


হঞ্ড ১৭ 


বৃহৎ যন্ত্রশিজ্পের বিকাশ 
বেম পরিচ্ছেদ থেকে) 


প্রায়ই দেশের বাভন্ন অণ্চল থেকে আগত ব্যাপক শ্রীমক-জনকে একত্রে 
পুঞ্জভূত করে বৃহৎ যন্ত্রাশজ্প পিতৃতান্তকতা ও ব্যাক্তগত বাধ্যবাধকতার 
জেরগযাঁলর সঙ্গে মোটেই আপোস করে না, “অতীতের প্রাতি অশ্রদ্ধাই' হল 
তার স্বাভাবিক বৈশিস্ট্য। এবং অচল এরীতহ্যের সঙ্গে এই বিচ্ছেদই ছিল 
অন্যতম এক প্রধান শর্ত যাতে উৎপাদন নিয়ন ও তার উপর সামাজিক 
'নয়ল্লণের সন্তাবনা ও আবাশ্যকতা দেখা দেয়। বিশেষ করে কলকারখানা 
কর্তৃক আঁধবাসীদের জীবনযাত্রার পুনগঠিনের কথা বলতে গিয়ে একথা 
উল্লেখ করা আবশ্যক যে উৎপাদনে নার ও নাবালকদের* নিয়োগ হল মুলতঃ 
একটা প্রগ্গাতশল ঘটনা। একথা তর্কাতীত যে পঃজবাদী কলকারখানা 
শ্রীমক জনগণের এই অংশটাকে বিশেষ রকমের দযর্বষহ এক অবস্থার মধ্যে 
ফেলে, এদের জন্য কর্মীদনের হ্রাস ও নিয়মন, কর্মপারাশ্থিতর স্বাস্্-বযবস্থা 
ইত্যাঁদ একান্ত আবশ্যক, [কিন্তু নারী ও নাবালকদের কারখানায় কাজ একেবারে 
নাষিদ্ধ করা অথবা এরূপ কাজ বর্জনকার? পিতৃতান্তিক জীবনব্যবস্থা আঁকড়ে 
থাকার প্রচেষ্টা হবে প্রাঁতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপীয়। আধবাসীদের এই যে 
অংশটা আগে কখনো সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ, পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে বেরয়ান 
তাদের 1পতৃতা্ক আত্মবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে, সামাঁজক উৎপাদনে তাদের 
্রতাক্ষ যোগদানে টেনে এনে বৃহৎ যন্তরশল্প তাদের বিকাশের পথে ঠেলে 


* পনর্ঘ্টের, তথ্য অনুসারে ইউরোপাঁয় রাশিয়ার কলকারখানায় ১৮৯০ সালে 
ছিল য়োট ৮,৭৫,৭৬৪ জন মজুর, তার মধ্যে ২,৯০,২০৭ ২২৪%) জন নারা, 
১৭,৭৯৩ (২৫) বালক এবং ৮,২১৬ ১১৪০) বাঁলকা। 


৯১৮ 


দেয়, তাদের স্বাবলম্বন বাঁড়য়ে তোলে, অর্থাৎ এমন এক জানের পারাশ্ছাত 
গড়ে দেয় যা [িতৃতাল্লিক, অচল, ইনি 
উচ্চে।* 


১৮৯৬--১৮৯১৯ সালে লিখিত, শর্ঘ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২--৪9৪, 
পৃথক প্যন্তক হিসাবে প্রথম প্রকাশিত &৪৭-৫৪৮ 
১৮৯৯ সালে মার্চ মাসের শেষে 


* 'গাঁরব তাঁতী-মেয়ে কারখানায় যায় বাপ স্বামীর গেছ পেছ, তাদের সঙ্গেই 
খাটছে কিন্তু স্বাধীনভাবে। স্বামীর মতো সেও যে সংসারের রোজগেরে লোক।" 
“কারখানায়... নারী তার স্বামী ছাড়াই একজন স্বাধীন উংপাদক।' কারখানার নারী 
শ্রীমকদের সাক্ষরতা বিশেষ দ্রুত বেড়ে উঠছে। ঠভাদমির গুবোর্নয়ার শিল্প' ৩য় খণ্ড, , 
৯১৩, ১৯৮, ১২১ প$)। শ্রী খ্ারজোমেনভের এই সিদ্ধান্ত আতি সঙ্গত: শিক 
বিল্প্ত হয় 'পাঁরবারের নিকট, মালকদের নিকট নারীর অর্থনৌতক পরাধীনতা... 
অপরের কারখানায় নারীদের তুলনা হয় পুরুষদের, সঙ্গে _ এটা প্রলেতারীয় সমতা... 
পাঁরবারের মধ্যে আপন স্বাধীনতার জন্য নারীদের সংগ্রামে বৃহৎ ভূমিকা নেয় শিক্পে 
পহাঁজবাদ।' এশল্পের ফলে নতুন এবং পাঁরবার ও স্বামী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রাতষ্ঠা 
পায় নারী' আইন সংবাদ, ১৮৮৩ সাল, ১২ সংখ্যা, ৫৮২, ৫৯৬ পঃ)। 'সস্কো 
গুবেনিয়ার পারসংখ্যান সংকলন' গ্রন্থে ৭ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, মস্কো, ১৮৮২, ১৫২, 
১৩৮-৯৩৯ প) গবেষকরা মোজা তৈরির হস্তশিল্প ও যন্ত্রশঙ্ে নারা-শ্রমকদের 
অবস্থার তুলনা করেছেন। হস্তশিল্প ' দিনমজুর প্রায় & কোপেক, যন্তরশত্প 
১৪--৩০ কোপেক। যন্মরশিজ্পে নারী-শ্রমকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে 
এই ভাবে: “সামনে দেখাছ স্বাধীন মেয়ে, কোনো বাধায় সে সীমাবদ্ধ 
নয়, পাঁরবার থেকে, কৃষক-নারীদের আস্তিত্বের যা কিছ শর্ত' তার সব থেকে 
সে মুক্ত, যে কোনো মৃহূর্তে এ মেয়ে মনিবকে ছেড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছন্টে 
যেতে পারে, আর প্রাত মৃহর্তেই এমন হতে পারে যে তার কাজ নেই... এক টুকরো 
রুটি নেই... হস্তশিজ্পে বুন্যীন মেয়েরা অতি শোচনীয় রকমের মজার পায়, এমন 
মজহার যাতে তার দুমুঠো অনের খরচাটাও মেটে না, সে মজার সম্ভব কেবল এই 
পাঁরাস্থিততে যে সে একটুকরো জমি চাষ করা খোদকন্ত পারবারের একজন সদস্য হিসেবে 
আংাঁশকভাবে সে জমির উৎপন্ন ভোগ করতে পারে; যন্তরশিজ্পে নারী-কারিগর দুমন্ঠো 
অন্ন ও চা ছাড়াও পায় মজার, যাতে সম্ভব হয়... পাঁরবারের বাইরে, জমির উৎপন 
ব্যবহার না করেও বে'চে থাকা... সেই সঙ্গে বর্তমান অবস্থায় যন্তরশিষ্পের নারী-কারিগরের 
মজনীর বৌশ নিশ্চিত।' 


পে 


রশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির 


প্রেবন্ধ থেকে) 


খ। (১৩) ভূমিদাস ব্যবস্থার এই সব জেরের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান, এই 
বর্বরতার সবচেয়ে শাক্তশালী দর্গ হল জার স্বৈরতন্ত্র। এই হল প্রলেতারাঁয় 
মটাক্ত আন্দোলন ও জাতীয় সাংস্কৃতিক বিকাশের সবচেয়ে ভ্রুর, সবচেয়ে 
বিপজ্জনক শত্রু 

গ। সেইজন্য** রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টর আশ; কর্তব্য 
হল জার স্বৈরতল্বের উচ্ছেদ ও তার পাঁরবর্তে গণতান্ত্িক সংবিধানের 
'ভান্ততে প্রজাতল্্র স্থাপন, যা নিশ্চিত করবে: 

* এই খসড়ার নীতিগত অংশটা হল সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য ফ্রেই কর্তৃক 
প্রস্তাবিত খসড়া এবং তা গ. ত. প্লেখানভের আঁদ খসড়ার 'ভাত্তিতে রচিত); ব্যবহাঁরক 
অংশটা (নিম্নে উল্লিখিত জায়গাটা থেকে শেষ পর্যন্ত) প্রস্তাব করেন সমগ্র কমিশন অর্থাং 
সম্পাদকমণ্ডলীর পাঁচ জন সদস্যই । (১) 

০১) ১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টর "দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
গহাত পার্টি কর্মসাঁচ রচনা করেছিলেন লোননীয় 'ইস্কার' সম্পাদকেরা, ১৯০১-- 
১৯০২ সালে। কর্মসূচির আঁদ খসড়াটা গ, ভ. প্রেখানভের। প্রেখানভের প্রথম বা পরবতী 
কোনো খসড়াই গ্রহণযোগ্য নয় দেখে লৌনন ১৯০২ সালের জান্ময়ার-ফেব্রুয়ার মাসে 
নিজের একটি খসড়া রচনা করেন। লেনিন ও প্রেখানভের ভাষ্যের উপর ভীত্ত করে একটি 
একক খসড়া কর্মসূচি রচনার জন্য 'ইস্ক্া' সম্পাদকমণ্ডলশ একটি মতৈক্য কাঁমশন নিয়োগ 
করে। লেনিন এইটে আদায় করেন যাতে চূড়ান্ত খসড়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আঁতি 
গদর্পূর্ণ ধারাটি অন্তর্ভুক্ত হয়, বিপ্রবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকাট স্বানাদ্ট হয়, 
এবং পার্টর প্রলেতারীয় চাঁরহের উপর জোর পড়ে। কর্মসূচির সমগ্র কাষি অংশটাও 
লোনন রচনা করেন। ১৯০২ সালের ১লা জুন, ২১ নং 'ইস্করায়' খসড়া কর্মসৃচি 
প্রকাশিত হয়। __ সম্পাঃ 

** এইখান থেকে বাকিটা সমগ্র কমিশন কৃতি গৃহীত। 


২০ 


১) জনগণের আত্মক্ষমতা, অর্থাৎ জনপ্রাতিনীধদের দ্বারা গঠিত 
িধানপ্রণয়নী সভার হাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রত্যর্পণ; 

২) বিধানপ্রণয়নী সভা তথা আত্মশাসনের সমস্ত স্থানীয় সংস্থায় 
নির্বাচনের জন্য ২১ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সমস্ত নাগরিকদের সার্বজনীন, সমান ও 
প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার; সমন্ত নির্বাচনেই গোপন ভোটদানের ব্যবস্থা; সমস্ত 
প্রাতানিধিত্বমূলক সংস্থায় প্রতিটি নির্বাচকের নির্বাচিত হবার আঁধকার; 
জনপ্রাতানিধিদের বেতন দান; 

৩) নাগারকদের ব্যাক্তিত্ব ও গৃহের অলঙ্ঘনীয়তা; 

৪) ববেক, বাক, মুদ্রণ, সভা, ধর্মঘট ও সাঁমাতির অবাধ স্বাধীনতা; 

৫) গমনাগমন ও শিল্পবান্তর স্বাধীনতা; 

৬) সামাঁজক সম্প্রদায়ভেদের অবসান এবং নরণারী, ধর্ন ও বর্ণ 
নার্বশেষে সমস্ত নাগ্গারকের পাঁরপূর্ণ সমাধিকার ; 

৭) রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আঁধিকার স্বীকার ; 

৮) উপারওয়ালার কাছে নালিশ না করেও প্রাত নাগারকের জনা যে 
কোনো রাজকর্মচারীকে আদালতে সোপর্দ করার অধিকার অর্পণ; 

৯) স্থায়ী সৈন্যবাহনীর পাঁরবর্তে জনগণের সার্বজনীন সশস্তকরণ; 

১০) রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের পৃথকীকরণ; 

১১) ১৬ বছর পর্যন্ত সকলের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা; গরিব 
ছেলেমেয়েদের জন্য রাষ্ট্রের খরচায় খাদ্য পোষাক ও পাঠোপকরণ সরবরাহ । 

ঘ। শ্রামক শ্রেণীর রক্ষণ ও তার সংগ্রামী ক্ষমতা* উন্নয়নের স্বার্থে রূশ 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রমিক পার্টি দাব করে : 

১) সমস্ত মজুর শ্রামকদের জন্য কর্মীদনের ৮ ঘণ্টা সীমাবন্ধন; 

২) জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় নারী পুরুষ উভয় মজার 
শ্রীমকের জন্য একাঁদক্রমে অন্যন ৩৬ ঘণ্টার সাপ্তাহিক ছাট আইন দ্বারা 
নিরধারণ; 

৩) উদ্বৃত্ত কাজের পৃরোপনার নিষেধ; 

৪) টেকনিকাল কারণে যা একান্তই অপাঁরহার্য এমন ক্ষেত্র ছাড়া জাতীয় 


* ফ্রেইএর প্রস্তাব ছিল অনচ্ছেদটির প্রথমাংশ এই ভাবে পাঁরবর্তন করা হোক: 
'দোহক ও নৌতিক অধঃপতন থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা এবং স্বীয় মুক্তির সংগ্রামে 
তার সামর্থ্য বর্ধনের স্বার্থে... 


অর্থনীতির সর্বশাখায় রাত কাজ (রাত ৯টা থেকে ভোর €টা পর্যন্ত) 
নিষেধ; 

৫) ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মজযার শ্রমে লাগানো উদ্যোক্তাদের 
পক্ষে নিষেধ; & 

৬) যে সব শাখা [বিশেষ করে নারী দেহের পক্ষে ক্ষাতকর সেখানে 
নারী শ্রম নিয়োগ নিষেধ; 

৭) শ্রামকদের শ্রমনামর্থের পাঁরপূর্ণ অথবা আধাশক ক্ষতির জন্য, 
দূর্ঘটনা অথবা আনষ্টকর উৎপাদন পাঁরাস্থিত জনিত ক্ষাতর জন্য আইন 
দ্বারা নিয়োগকর্তার নাগাঁরক দায়ত্ব নির্ধারণ; এ ক্ষাত নিয়োগকর্তার দোষে 
ঘটেছে একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব থেকে শ্রীমকের অব্যাহাত; 

৮) সামগ্রী দিয়ে মার শোধ নিষেধ ১৯ 

৯) কমর্ষিমতাহীন বৃদ্ধ শ্রামকদের রাষ্ট্রীয় পেনসন দান; 

১০) কারখানা পাঁরদর্শকদের সংখ্যাবাদ্ধ; যেসব শাখায় নারা শ্রমের 
প্রাধান্য সেখানে পাঁরদর্শকা নিয়োগ; শ্রীমকদের নির্বাচিত ও রাষ্ট্র কর্তৃক 
বেতনপ্রাপ্ত প্রাতানাধদের মারফত ফ্যাক্লীর আইন পালনের উপর তন্বাবধান 
ব্যবস্থা তথা 'নর্বাচিত শ্রামকদের দ্বারা হার নির্ধারণ ও লাট মালের তদারাকর 
প্রতিষ্ঠা; 
১১) ব্যাক্তমানূষ ও নাগারক হিসাবে মজনার-শ্রামকদের জীবন ও 
কার্যকলাপে মালিকদের হস্তক্ষেপ থেকে তাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে মালিকগণ 
কর্তৃক ব্যবস্থাঁপত তাদের বাসস্থানের দ্বস্থয ব্যবস্থা, এই সব বাসস্থানের 
আভ্যন্তরণীণ অবস্থা তথা বাসস্থান ভাড়াদানের শর্ত সবই তদারকের জন্য 
শ্রামকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিতদের সহযোগে স্থানীয় আত্মশাসন সংস্থার 
তন্বাবধান প্রবর্তন; 

১২) মজ্বার-শ্রম নিয়োগকারী সমন্ত উদ্যোগে শ্রম পারাস্থীতর 
সসংগঠিত স্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য তত্তাবধানের প্রবর্তন; 

১৩) হস্তশিজ্প, কুটির শিল্প ও স্বাধীন কারুশিল্প এবং সরকারী 
শিল্পোদ্যোগের উপর কারখানা পাঁরদর্শকদের তত্তাবধান প্রসার; 

১৪) শ্রমরক্ষা আইন লঙ্ঘনের জন্য ফৌজদারি দায়িত্ব প্রবর্তন; 


* ফ্রেই'এর প্রস্তাব: এখানে (এই ধারায়) ঢোকানো 'শ্রামক নিয়োগের সমস্ত ছুক্ততেই 
বেতন দানের মেয়াদ আইন দ্বারা এক সপ্তাহ ধার্য করা'। 


২২ 


১৫) যে কোনো অজৃহাত এবং যে কোনো নামেই হোক না কেন 
(জরিমানা, খারাপ কাজ ইত্যাদ) মজার থেকে টাকা কাটা মালিকদের পক্ষে 
নিষেধ; 

১৬) শ্রমিক ও মালিকদের সমান সমান প্রাতানাধ নিয়ে জাতীয় 
অর্থনশীতির সর্বশাখায় শ্রম-আদালতের* প্রাতষ্ঠা। 


১৯০২ সালের ২৫শে জানুয়ার ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫_২০৮ 
১৬ই ফেব্রুয়ারর (৭ই ফেব্রুয়ার ও 
ওরা মার্চ) মধ্যে লিখিত 


* শ্রম-আদালত -_ শ্রামক মালিক [বিরোধের ক্ষেত্রে রায় দান এবং মজার, শ্রমরক্ষা 
ইত্যাদি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য শিল্পে ও কৃষিতে শ্রম-আদালতের পাঁরকম্পনা হয়। 
কৃষি আদালতগবীলর উপর খুব উচ্চ খাজনার হাস, দাসোচিত চুক্ত নাকচ ইত্যাঁদ আঁধকার 
অর্পণের কথা হয়। __ সম্পাঃ 


স্টুটগার্টের আন্তজ্শীতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস 


প্রেবন্ধ থেকে) 


নারীদের নির্বাচন আঁধকার প্রশেনও একমত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
কেবল আধা বুর্জোয়া 'ফ্যাবীয় সমাজের” একজন ইংরাজ নাঁহলা মেয়েদের 
পাঁরিপূর্ণ নয়, সম্পান্তিবানদের ফ্বার্থে কা্তত নির্বাচনী আঁধকারের জন্য 
সংগ্রামের অনুমোদনযোগ্যতা সমর্থন করেন। কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় এটা নাকচ 
করে ও বলে যেন নির্বাচনী অধিকারের জন্য সংগ্রাম নারী-শ্রামকেরা নারী 
পার্টর সঙ্গে একত্রে চালায়। কংগ্রেস স্বীকার করে যে, নারীদের নির্বাচনী 
আধিকারের জন্য আঁভযানে কোনো রূপ সমীবধা-স্বাচ্ছন্দোর বিবেচনাবশে 
সমাজতল্রের নীতি ও নারী প্ারুষের সমাধিকারকে খাণ্ডত না করে 
পাঁরপূর্ণরূপে সমর্থন করা আবশ্যক। 

এ প্রশ্ন কমিশনের মধ্যে চিত্তাকর্ষক মতভেদ দেখা দেয়। অস্ট্ীয়রা 
(ভরুতর আদলের, আদেলগেইদ পপ্‌) পুরুষদের সার্বজনীন ভোটাধকারের 
সংগ্রামে নিজেদের রণকৌশল সমর্থন করেন: এই আঁধকার লাভের জন্য 
আন্দোলনে নারীদের ভোটাধিকারের দাবিটা প্রধান করে না তোলাই এ'রা 


* ফ্যাবীয় সমাজ -_ বুর্জোয়া ব্যাদ্ধজশবীদের একটি গ্রুপ কর্তৃক ১৮৮৪ সালে 
বুটেনে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারপন্থী ও চরম সবিধাবাদী একটি সাঁমীত। নামকরণ হয় রোমক 
সেনাপাঁতি ফ্যাবিয়াস কানেষেটর (দীর্ঘসত্রী”)-এর নাম থেকে, 'যান সতর্ক রণকৌঁশল' 
ও চূড়ান্ত সংগ্রাম পারহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ফ্যাবীয়রা শ্রেণী সংগ্রাম অস্বাকার 
করে ও 'সমাজতন্ত' ধারণায় বৃর্জোয়াদের 'আঁভসা্চত" করার কর্তব্য নেয়। এরা দাঁব 
করত যে ছোটো ছোটো সংফকার মারফং সমাজতন্তে উতক্ুমণ সম্ভব। ১৯০০ সালে ফ্যাবীর় 
সমাজ লেবর পার্টিতে যোগ দেয়। _ সম্পাঃ 


২৪ 


দেখাকন এর প্রতিবাদ করেছিলেন এমন ি তখনই, যখন সার্বজনীন 
ভোটাধিকারের জন্য অস্ট্রীয়রা নিজেদের অভিযান চালাচ্ছিল। সেতঁকিন 
সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে নারীদের ভোটাধিকারের দাবি আড়ালে রাখা 
কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়, সুবিধার খাতিরে অস্ট্রীয়রা সৃবিধাবাদীর মতো 
নত বিসজনন দিচ্ছেন, নারীদের ভোটাধিকার সমান উদ্যোগে সমর্থন করলে 
প্রুসর ও গণ-আন্দোলনের পারসর দুর্বল হত না, বরং শীক্তশালীই হত। 
কঁদিশনে সেৎাকনকে পুরোপুরি সমর্থন করেন আরেকজন 'বাশিম্টা জার্মান 
দেশ্যাল-ডেমোক্রাট িংস। আদলেরের সংশোধনে অস্ট্রীয় রণকৌশলকে 
পরোক্ষে সমর্থন করা হয় (এ সংশোধন শুধ এই নিয়ে যেন সমস্ত নাগারকের 
পক্ষে প্রযোজ্য ভোটাধিকারের সংগ্রামে কোনো ছেদ না পড়ে, এই নিয়ে নয় 
বত ভোটাধিকারের সংগ্রাম সর্বদাই চলে নারী পুরুষ সমাধকারের দাবি 
নিয়ে), এ সংশোধন অগ্রাহ্য হয় ১২ বনাম ৯ ভোটে। কাঁমশন ও কংগ্রেসের 
সম্মেলনে প্রদত্ত পূর্ককথিত সিংসের বক্তৃতার এই কথাগযীলতে (এ 
দম্মেলনাটও চলে স্টুটগার্টে কংগ্রেসের সঙ্গে একই সময়ে)। িংস বলেন, 
“যেটাকে আমরা ঠিক বলে মনে কার নীতিগতভাবে তা সবই আমাদের দাব 
করা উচিত এবং কেবল যে ক্ষেত্রে সংগ্রামের মতো শাক্ত নেই, সেই ক্ষেত্রেই 
কেবল যেটুকু অজনিসাধ্য সেইটুকু গ্রহণ করব। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর 
রণকৌশল চিরকাল এই। আমাদের দাঁব যত বনীত হবে, সরকারের 
আন্মসমর্পণও হবে ততই কম... তস্ট্রীয় ও জার্মান মাহলা সোশ্যাল- 
জেমাক্রাটদের এই বিতর্ক থেকে পাঠকেরা দেখতে পাবেন আবচল নীতানষ্ঠ 
বি কপিল ইরা ধা ভিন রি রঠি দরিয়া দা 
মনোভাব গ্রহণ করেন। 


১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে ছিখিত। ১৬শ. খণ্ড, পৃ ৮৫-৮৬ 
১৯০৭ সালে অক্টোবরে 

"১৯০৮ সালের সকলের জন্য বর্ষপঞ্জীতে 

প্রকাশিত 


সংস্কৃতিবান ইউরোপীয় ও বন্য এশীয় 


জার্মান শ্রামক সংবাদপরে সুপারচিত ইংরেজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট 
রতন্তেইন বৃটিশ ভারতের একাট আত শিক্ষাপ্রদ ও টাপক্যাল ঘটনার 'ববরণ 
দয়েছেন। তাতে ৩০ কোটিরও বৌশ মানুষের দেশ ভারতে বিপ্লবের দ্রুত 
'বকাশের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেটা বড়ো বড়ো 'নবন্ধের চেয়ে অনেক 
ফলপ্রদ। 

ভারতের অন্যতম প্রদেশের একাঁটি বৃহৎ শহর রেঙ্গুনে (জনসংখ্যা 
২ লক্ষেরও বোঁশ) ইংরেজ সাংবাদিক আর্নল্ড্‌ একটি পান্রকা চালান। তাতে 
তান 'কৃটিশ বিচারের প্রহসন' নামে একাট প্রবন্ধে আন্ড্র; নামে জনৈক 
স্থানীয় জজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। প্রবন্ধাটির জন্য আননন্ড্‌ বারো মাস 
কারাদন্ডে দাঁণ্ভত হন, কিন্তু লণ্ডনে তাঁর ধরাধার করার মতো লোক থাকায় 
[তান আপণল করেন এবং ইংলণ্ডের উচ্চতম আদালতের সামনে তাঁর মামলা 
'হাঁজির হয়'। ভারত সরকার তখন তাড়াতাঁড় দণ্ড 'হাস করে' চার মাস 
করেন এবং আর্নল্ড্‌ মাক্ত পান। 

ঘটনাটা কী ঘটোছিল? 

বৃটিশ পল্টনের কর্ণেল ম্যাক-করামিকের প্রোমকার ১১ বছরের একাঁট 
ভারতীয় দাসী ছিল আন্না নামে। সংস্কৃতিবান এক জাত উদার প্রাতনিধি 
ম্যাক-করামিক আম্নাকে ফুসাঁলয়ে নিজের ঘরে ডেকে আনে, এবং বলাৎকার 
করে তাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখে। 

আল্লার বাপ তখন মারা যাচ্ছিলেন, মেয়েটিকে তানি দেখতে চান। গাঁয়ের 
লোক তখন টের পায় কণ ঘটেছে এবং ক্ষেপে ওঠে। ম্যাক-করামিককে গ্রেপ্তারের 
আদেশ না দিয়ে পৃলসের উপায় থাকে না। 

সু জজ সায়েব গ্যান্ড্রু তাকে জাঁমনে খালাস দেয় এবং পরে, চারের 
আঁত লক্জাকর এক প্রহসন-ধারার পর 'নর্দোষী বলে রায় দেয়! এই অবস্থায় 
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অভিজাত কুলের এই সব বাবুরা যা করে থাকে, উদার কর্ণেলাটিও তাই করে 
নাৰ করে যে আন্না বেশ্যা এবং তা প্রমাণের জন্য পাঁচাট সাক্ষীও হাজর 
করায়। কিন্তু আন্নার মা যে আটজন সাক্ষীর নাম করেছিলেন, জজ সায়েব 
তাদের সাক্ষ্য নিতেও অস্বীকার করে। 

মানহানর আভযোগে সাংবাঁদক আর্নল্ডের যখন বিচার হয়, তখন প্রধান 
বিচারক 'স্যার'৫) চার্লস ফক্স তাঁর পক্ষে সাক্ষী হাজির করার অনমাত 
দেনান। 

পাঁর্কার বোঝা যায় যে এই ধরনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ঘটনা 

ভরতে আছে। আত ব্যতিক্রমমূলক এক অবস্থার ফলেই 'মানহানিকারক' 

প (তোঁর পিতা লন্ডনের এক প্রভাবশালী সাংবাদক!) কারাদণ্ডের 
হাত থেকে রেহাই পান এবং মামলাটি লোক-গোচরে আসে। 

এও ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজ উদারনীতিকেরা তাদের 'সেরা' 
লোকেদের পাঠায় ভারত-শাসনের ভার দিয়ে। কিছুীদন আগে ভারতের 
কুড়ালাট, এই সব ম্যাক-করাঁমক, গ্যান্ড্রর ও ফক্সদের কর্তা ছিলেন জন 
দল র্যাডক্যাল-পল্থী লেখক হিসাবে যান সনবাদত এবং সমস্ত ইউরোপীয় 
ও রুশীয় উদারনীতিকদের চোখে যান 'ইউরোপীয় জ্ঞানজগতের তারকা" 
ও এক "শ্রদ্ধেয় ব্যাক্ত। 

এশিয়ায় ইতিমধ্যেই 'ইউরোপায়' প্রেরণা জেগে উঠেছে - এশিয়ার 
জনগণ হয়ে উঠছে গণতন্ত্-সচেতন। 


“প্রাভদা'। ৮৭ সংখ্যা, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৮৯-৯০ 
১5ই এ্রপ্রল, ১৯১৩ 


টেকনিকের অন্যতম বৃহৎ বিজয় 


বিশ্বাবখ্যাত ইংরেজ রাসায়ানক উহীলিয়ম র্যামসে পাথুরে কয়লার স্তর 
থেকেই সরাসাঁর গ্যাস উৎপাদনের এক পদ্ধতি আবিচ্কার করেছেন। ব্যাপারটা 
ব্যবহাঁরক ভাবে কাজে লাগানোর জন্য র্যামসে একজন কয়লাখাঁন মালিকের 
সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। 

আধৃনিক টেকানিকের অন্যতম এক বৃহৎ কর্তব্য এইভাবে সাধত হতে 
চলেছে। এর ফলে যে ওলটপালট হবে তা প্রচণ্ড। 

বর্তমানে পাথুরে কয়লায় নিহিত তেজ বাবহার করতে হলে তাকে 
[িপূল পাঁরমাণে দেশময় পারবহন করে আলাদা আলাদা উদ্যোগ বা গহে 
জবালাতে হয়। 

র্যামসের জাবচ্কারে পঠজবাদশ দেশের এই প্রায় সর্বাধিক গর্বপরূর্ণ 
উৎপাদন শাখায় একটা বিপুল টেকানিকাল বিপ্লব সাচিত হচ্ছে। 

কয়লাকে মাটির ওপরে না তুলে এনে তার উৎসস্থলেই তাকে সরাসাঁর 
গ্যাসে পাঁরণত করার পন্ধীতি উদ্ভাবন করেছেন র্যামসে। লবণ 'নিৎকাশনের 
ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অনুরূপ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় যাঁদও তা অনেক বোশ 
সরল: নুূনকে সোজাস্মাঁজ মাঁটর ওপর না তুলে জলে গলান হয় ও পরে 
লোনা জলট্া ওপরে তোলা হয় নলে করে। 

র্যামসের পন্ধাততে কয়লাখাঁন যেন পাঁরণত হবে গ্যাস উৎপাদনের একটা 
প্রকাণ্ড পাতন বন্তে। গ্যাসে চালু হয় গ্যাস মোটর, বাষ্পীয় এঞ্জনে কয়লায় 
দনাহত তেজের যতটা সদ্ধাবহার হয়, গ্যাস মোটরে হবে তার দুগদ্ণ বোশ। 
গ্যাস মোটর আবার কাজে লাগে তেজকে বিদুৎ শাঁক্ততে রূপান্তীরত করতে _ 
ইতিমধ্যেই টেকানক এ শাক্তকে বিপুল দূরত্বে চালান দিতে পারে। 

এরূপ টেকনিকাল বিপ্লবে বদনাৎ প্রবাহের খরচা নেমে যেতে পারে 
বর্তমান মূল্যের এক পণ্চমাংশে, এমন কি সন্তবত এক দশমাংশে। পাথরে 
কয়লা নিষ্কাশন ও পাঁরবহনে যে বিপুল মানবশ্রম বর্তমানে প্রয়োজন হয়, 
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ভা বাঁচানো যেতে পারে। যে কয়লার স্তর অতি নির্গুণ এবং অধুনা কাজে 
লাগে না, তাও কাজে লাগানো যায়। গৃহের জালো ও তাপের খরচা অসাধারণ 
কমে যেতে পারে। 

এই আঁবচ্কারের ফলে শিল্পের বিপ্লব হবে বিপুল। 

কিন্তু সমাজতন্তে এরূপ আঁবচ্কারের ফলে যা ঘটতে পারত, বর্তমান 
প:জিবাদ” ব্যবস্থায় সমগ্র সামাজিক জীবনের পক্ষে এ বিপ্লবের ফল মোটেই 
তেমন হবে না। 

পধান্রবাদের আমলে কয়লা তোলায় নিষুক্ত লক্ষ লক্ষ খান-শ্রামকদের 
শ্রম'মনীক্ত” অপারহার্যরূপেই সৃষ্টি করে গণ-বেকার, দারিদ্রের প্রচণ্ড 
বৃদ্ধি, শ্রমিকদের অবস্থার অবনাত। আর বৃহৎ উন্ভাবনের মুনাফাটা যায় 
মর্গান, রকফেলার, রিয়াবুশিনাস্কি, মরোজভ আর তাদের উকিল, ডিরেন্নর 
প্রফেসর ও প:জর অন্যান্য সেবাদাসদের পকেটে। 

সমাজতন্ত্ে র্যামসের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ লক্ষ 
খানশ্রামক ইত্যাঁদর শ্রমকে' 'মুক্ত' করে কমাঁদনকে ৮ ঘণ্টা থেকে 
দষ্টান্তস্বরূপ ৭, এমন ি আরো কম ঘণ্টায় হাস করা সম্ভব হবে। সমস্ত 
কলকারখানা ও রেলপথের 'বদয্যতীকরণের' ফলে শ্রমপারাশ্ছিতি অনেক 
স্বাস্থ্যকর হবে, ধোঁয়া ধুলো ও ময়লা থেকে লক্ষ লক্ষ'মজ্‌র অব্যাহতি 
পাবে, নোংরা ন্যক্কারজনক কলঘরগুলি পাঁরণত হবে মানুষের যোগ্য পাঁরচ্ছন্ন 
আলোকিত ল্যাবরেটীরতে। বাসগৃহে বিদ্যুত আলো ও বিদন্যুত তাপব্যবস্ার 
ফলে বন্ধ রাল্মাঘরে জীবনের তিন চতুর্থাংশ বায় করার আবাশ্যকতা থেকে 
মক্ত পাবে লক্ষ লক্ষ 'সাংসারক দাসণ'। 

যে সামাজিক পাঁরস্থিতি মেহনতাদের মজার দাসত্বে দশ্ডিত করে, 
পঠঁজবাদের টেকনিক প্রাতাদন সে পারিশ্থিতিকে ছাপিয়ে ক্রমাগত বেড়ে 
উঠছে। 


'্াভদা, ১১ সংখ্যা ২৩শ খণ্ড, পঃ ৯৩--৯৫ 
২৯শে এপ্রল, ১৯১৩ 


পঠজিবাদ ও নারী শ্রম 


আধুনিক পঃজিবাদী সমাজ তার গর্ভে নিঃস্বতা ও নিপাঁড়নের এমন 
বহু ঘটনা লুকিয়ে রাখে যা আবিলম্বে চোখে পড়ে না। পোঁট বুর্জোয়া, 
কারীশল্পা, শ্রামক, কেরানি, ক্ষুদে কর্মচারীদের ছত্রভঙ্গ পাঁরবারেরা 
অবর্ণনীয় দাঁরদ্যে বাস করে, একান্ত স্যাদনেও তাদের সংসার চলে 
বহন্কম্টে। এসব পারবারের লক্ষ লক্ষ নারী যাপন করে (বরং বলা ভালো, 
ভোগে) 'সাংসারিক দাসীর' জীবন, নিত্যকার একটা মরায়া প্রচেষ্টা ও নিজের 
পাঁরশ্রমাটি ছাড়া সবকিছুতেই 'ব্যয় সংকোচের' বিনিময়ে যারা পাঁরবারের 
দান গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চোঁষ্টত। 

এই মেয়েদের মধ্যে থেকে পীজ সাগ্রহেই কম সংগ্রহ করে তার ঘরোয়া 
শিল্পের জন, নিজের ও সংসারের জন্য একটুকরো রুটির আশায় যারা বিকট 
রকমের নিচু মজহারতে 'উপারিরোজগার' করতে রাজী। এই নারীদের মধ্য 
থেকেই পঠজপাঁতিরা (ঠক প্রাচীন কালের দাসমালক আর মধ্যযুগের 
ভূঁমদাসপাঁতর মতোই) সবচেয়ে 'ন্যাধ্' মূল্যে যত খুশি উপপক্ষী সংগ্রহ 
করে। এবং গাঁণকাবাত্ত নিয়ে কোনো রুপ 'নৈতিক ধিকারই' (১০০র মধ্যে 
৯৯টা ক্ষেত্রেই ভণ্ডামি) নারীদেহ নিয়ে এই ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছ; করতে 
অক্ষম: মজযার দাসত্ব যতদিন থাকছে, ততাঁদিন আনবার্যভাবে গাঁণকাবাত্ত 
থাকবে। মানবসমাজের ইতিহাসে সমস্ত উৎপীড়ত ও শোষিত শ্রেণীরা 
শোষকদের দিনকট চিরকালই বাধ্য হয়েছে (শোষণ ব্যাপারটাই তাই) প্রথমত 
নিজের অবৈতাঁনক শ্রম এবং দ্বিতীয়ত 'প্রভুর' উপপত্রীস্বরূপ িজেদের 
বৌদের তুলে দিতে। 

গা কে তোল, ছার ক গবিরার এই উহার দাদ 
হয় কেবল শোষণের রূপ, শোষণটা থেকেই যায়। 

সভ্যতার কেন্দ্র, ীবশ্বের রাজধানী' গনি পাজি বিএস ভাজ 
শোঁষত নারা-শ্রীমকদের' তৈরি জানিসের একটি প্রদর্শনী খুলেছে। 


৮৮ 


প্রত্যেকটি প্রদার্শত বস্তুর ওপর দেখা যাবে একটি করে লেবেল, তাতে 
লেখা আছে ঘরে বসে জিনিস তৈরি করার জন্য মেয়েট কত পায় এবং 
দিনে ও ঘণ্টায় সে কত পেতে পারে। 

আর কা দেখা গেল? কোনো 'জিনিসেই ১৯ফ্রা বা ৫০ কোপেকের বোশ 
_নারী-শ্রামক রোজগার করতে পারে না। বহন জানিসেই মভদার মেলে এর 
চেয়ে আরো অতুলনীয় -কম। যেমন বাতির শেড এক ডনের জন্য 
৪ কোপেক। কাগজের. থলে এক হাজারে ১৫ কোপেক এবং রোজগার দাঁড়ায় 
ঘণ্টায় ছয় কোপেক। রিবন ইত্যাঁদ বাঁধা ছোটো ছোটো খেলনার জন্য দেওয়া 
হয় ঘণ্টায় আড়াই কোপেক; কৃত্রিম ফুল ঘণ্টায় দুই তিন কোপেক; নারী 
ও পুরুষদের অন্তর্বাস __ ঘণ্টায় দ;ই থেকে ছয় কোপেক। এমানই চলেছে। 

আমাদের শ্রামক সাঁমাত ও ট্রেড ইউনিয়নগ্াল এই ধরনের 'প্রদর্শনী' 
সংগঠন করলে ভালো হয়। বুর্জোয়া প্রদর্শনী মারফত যে বিপুল লাভ হয় 
তা এতে হবে না। প্রলেতারীয় নারীদের অভাব ও দারিদ্রের প্রদর্শনী থেকে 
অন্য উপকার হবে: মজার শ্রীমক ও দাসীদের এতে নিজেদের অবস্থা বোঝা, 
নিজেদের 'জীবনটা' চেয়ে দেখা এবং অভাব অনটন, দার, গাঁণকাবাত্ত ও 
সর্বহারাদের উপর অন্যান্য সব অনাচারের হাত থেকে পাঁরিতণের সর্ত নিয়ে 
ভাবার সাহায্য হবে। 


লাখত ২৭শে এপ্রল (১০ই মে), ১৯১৩ ই৩শ খণ্ভ, পৃঃ ১৩৬--১৩৭ 
মাদ্রত 'প্রাভদায়' ১০২ সংখ্যায় 
৫ই মে, ১৯৯১৩ 


শ্রামক শ্রেণী ও নয়া ম্যালথাসবাদ* 


ডাক্তারদের পিরগভ কংগ্রেসে* আ্যাবর্শন অর্থাৎ কৃত্রিম গর্ভপাতের প্রশ্ন 
নিয়ে বহু কৌত্হল ও বিতর্ক দেখা দেয়। বক্তা িচকুস বর্তমানের 
তথাকাঁথত সভ্য রাষ্ট্রগূলিতে ভ্রুণহত্যার অসাধারণ প্রবল প্রসারের তথ্য দেন। 


* ম্যালথাসবাদ _ ইংরেজ অর্থনীতাবদ টমাস ম্যালথাসের ১৭৬৬--১/৩৪) 
প্রাতীক্রয়াশশল মতবাদ, ইনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে জাবনোপকরণের চেয়ে জনসংখ্যার 
বাঁদ্ধ দ্রুততর এবং পরাঁজবাদের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর রেশ ও দারিদ্রের কারণ শ্রামকদের 
পঠাঁজবাদী শোষণ নয়, জনসংখ্যার আঁত দ্রুত বাদ্ধি। 

ম্যালথাসবাদ হল পর্বাজবাদের সাফাই দান ও যে কোনো সমাজব্যবস্থাতেই শ্রমিক 
শ্রেণীর দুঃখ দৃ্শশা আনিবার্ধ প্রমাণের জন্য বু্জয়া ভাবপপ্রবক্তাদের চেষ্টা। এ হল 
জনগণের দীনাবস্থার আসল কারণ লাঁকয়ে প:ঁজবাদের [বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে তাদের 
বিচ্যুত করার চেষ্টা। . 

মার্কস ম্যালথাসের তত্বকে দারুণ সমালোচনা করেন ও প্রমাণ করেন যে জনগণের 
দারিদ্র্য হল প:াঁজবাদের ফল, পঠঁজপাঁত কর্তৃক শ্রমিকদের অবৈতাঁনক শ্রম আত্মসাৎ করাই 
হল তার উৎস। 'তাঁন দেখান যে প:ঁজবাদ ধংস করে সমাজতন্তে চলে এলে শ্রমিক শ্রেণীর 
দঃখ দর্দশার অবসান হবে। 

মার্কস দেখান যে জনসংখ্যা বাদ্ধর কোনো একটা পরম নিয়ম নেই, প্রীতটি 
সামাজিক-অর্থনোতিক ব্যবস্থার আছে নিজ নিজ জনসংখ্যার নিয়ম। 

উাঁনিশ শতাব্দীর অস্টম দশকে ম্যালথাসবাদ পুনরুদিত হয় নয়া ম্যালথাসবাদ হিসাবে, 
এতে মেহনতশ জনগণের হুদবর্ধমান দারদ্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয় 'অনপেক্ষ 
আতিজনতা', ভূমির ভ্রমক্ষীমাণ প্রাতদান প্র্ভীত মোক-বৈজ্ঞানিক তত্ব দিয়ে। নয়া 
ম্যালথাসবাদ জন্মানয়ন্তণ, যুন্ধ এবং মহামারীকে পঠাঁজবাদ টিকিয়ে রাখা ও তদ্ভুত গণ 
দুর্দশা হাসের উপায় বলে গণ্য করে। এর অনেক প্রবক্তাই জাতিগত ঘণার প্রচারক । -- 
সম্পাঃ 

** িরগভ কংগ্রেস _ মহান রূশ সার্জন ও শারীরাবদ ন. ই. পিরগভের স্মাততে 
গাঠিত বুশীয় চাকৎদক সর্দত কর্তৃক আহত রুশ ডাক্তারদের. কংগ্রেস। 

১৯১৩ সালের ২৯শে মে _- ৫ই জুন পিটার্সবূর্গে অনুষ্ঠিত ১২শ িরগভ 
কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে এই প্রবন্ধে। _- সম্পাঃ 


৩২ 


নিউ ইয়র্কে এক বছরে ৮০,০০০ কৃত্রিম গর্ভপাত হয়, ফ্রান্সে হয় মাসে 
৩৬,০০০। 'পটার্সবূর্গে কৃত্রিম গভ্পাতের হার ৫ বছরে 'দিগুণের বৌশ 
বেড়ে গেছে। 

ডাক্তারদের গপিরগভ কংগ্লেস এই সিদ্ধান্ত নেয় যে কীন্রম গর্ভনাশের জন্য 
মায়েদের ফৌজদ্যর দণ্ডদান কদাচ উচিত নর, এবং কেবল 'অর্থগধ্মতার 
লক্ষ্য থাকলে দণ্ডিত করা উচিত ডাক্তারদের। 

মায়েদের অদণ্ডনীয়তার কথা বলতে গগিয়ে আধকাংশ বক্তাই স্বভাবতই 
তথাকথিত নয়া ম্যালথাসবাদ গের্ভীনরোধের কৃত্রিম ব্যবস্থা) প্রসঙ্গের উল্লেখ 
করেন, তাতে ব্যাপারটার সামাভক দিকগযালও এসে পড়ে। যেমন 'রুশ 
বাণণ'র* 'রপোর্ট অনুসারে শ্রী ভিগদোরচিক বলেন যে, গির্ভীনরোধের 
ব্যবস্থাকে প্বাগত করা উচিত'। এবং গ্রী আম্বাখান তুমুল করতালর মধ্য 
জানান: 


মায়েদের বোঝানো উঁচত যে সন্তানের জন্ম তো এই জন্য যাতে তারা 
বিদ্যালয়ে বিকলাঙ্গ হয়, লটাঁরতে ভাগ্য দেয়, এগয়ে যায় আত্মহত্যার দিকে! 


শ্রী আস্তাখানের এই ধরনের বাঁণ্মিতায় প্রচুর করতালি মিলেছিল, এই 
সংবাদ যাঁদ সত্য হয় তাতে আমার পক্ষে আশ্চর্যের কিছ? নেই। শ্রোতরা 
ছিল মাঝাঁর ও ছোট বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত মানসিকতা তাদের। সবচেয়ে জঘন্য 
উদারনশীতি ছাড়া তাদের কাছ থেকে জার কী আশা করার আছে 

কিন্তু শ্রীমক শ্রেণীর দািভান্গ থেকে, গ্রী আস্হাখানের এই উত্ভির 
মধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে 'সামাজক নয়া ম্যালথাসবাদের' সচন্ত 
প্রাতীক্রিয়াশশলতা ও সমস্ত নিঃদ্বতার বোঁশ জাজবল্যমান অভিব্যাক্ত খ:জে 
পাওয়া কঠিন: 
এইজন্য নয় যে তারা আমাদের চেয়ে আরো ভালোভাবে, মিলেমিশে, 
সচেতনভাবে, দূঢ়তর সংকত্টে লড়াই করবে জীবনের বর্তমান পারাস্থাতর 
বিরদ্ধে, যা বর্তমান পুরুষদের বিকলাঙ্গ ও ধবংস করছে ?? 

প্রলেতারীয় সানাসকতা থেকে কৃষক, কারুজীবী, বযাদ্ধিজীবী, 


* 'রূশ বাণী" রেসকোয়ে দ্লোভো) উদারনশীতিক-বৃর্জোয়া একটি পারা, 
মদ্কোয় ১৮৯৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশত। __ সম্পাঃ 
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সাধারণভাবে পেটি বুজৌঁয়া মানীসকতার মুল পার্থক্য এইখানেই । ক্ষুদে 
বুর্জোয়া দেখছে ও অনুভব করছে যে সে ধ্বংস পাচ্ছে, জীবন হয়ে উঠছে 
দুর্হতর, আস্তত্বের সংগ্রাম হয়ে উঠছে আরো নির্মম, তার ও তার পাঁরবারের 
"অবস্থা আরো নিরুপায় ঘটনাটা সন্দেহাতীত। পেটি বুর্জোয়া তাই প্রাতবাদ 
করছে তার বিরদ্ধে। 

কিন্তু কী ভাবে প্রতিবাদ? 

সে প্রাতবাদ হতাশ্বাস, ধৰংসমান, ভাবষ্যতে আশাহীন, নিপীড়ত ও 
কাপুরুষ এক শ্রেণীর প্রাতানধি হিসাবে। কী আর করা যাবে, আমাদের 
যন্ত্রণা ও কয়েদ-খাটা, আমাদের দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা ভোগার মতো সন্তান বরং 
কমই হোক--এ হল পোঁট বুর্জোয়ার চিৎকার। 

এ দযাষ্টভাঙ্গি থেকে সচেতন শ্রামক অপারিসীম দূরে। এ ধরনের আর্তনাদ 
যতই অকপট ও অনুভূত হোক না কেন, তাতে নিজের চেতনা আচ্ছন্ন করতে 
সে দেয় না। সাঁতযই আমরা শ্রামকেরা, ও ব্যাপক ক্ষুদে মালিকেরা অসহনীয় 
পাঁড়ন ও কলেশে পাঁরপূর্ণ জীবন যাপন করাছ। আমাদের বাপেদের চেয়ে 
আমাদের জীবন বোঁশ গুরুভার। কিন্তু একাদিক থেকে আমরা আমাদের 
বাপেদের চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবান। আমরা লড়তে শিখোছি ও দ্রুত শিখছি, 
সে লড়াই আমাদের বাপেদের আমলের সেরা লোকদের মতো একা একা 
নয়, আমাদের পক্ষে একান্ত বিজাতীয় বুয়া বুলিবাগীশদের ধান 'নয়ে 
নয়, নিজেদের ধ্যান নিয়ে, নিজ শ্রেণীর ধ্বনি নিয়ে। আমাদের বাপেদের 
চেয়ে আমরা লড়াছ ভালো করে। আমাদের সন্তানেরা লড়বে আরো ভালো, 
এবং জয় অর্জন করবে তারা। 

শ্রমিক শ্রেণী ধংস পায় না, রা ররর মরদ হয়ে 
দাঁড়ায়, সংহত হয়ে ওঠে, আলোক পায় ও পোড় খেয়ে ওঠে সংগ্রামে। আমরা 
ভূঁমদাসপ্রথা, পঠাঁজবাদ ও ক্ষুদে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদণ, কিনতু শ্রামক 
আন্দোলন ও তার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আমরা উদ্দীপ্ত আশাবাদী। ইতিমধ্যেই 
আমরা 'ভীত্ত পাতাঁছ নতুন ইমারতের। আর তার নির্মাণ সমাপ্ত করবে 
আমাদের সম্তানেরা। 

এইজন্য, এবং কেবল এইজন্যই আমরা বিনাবাক্যে নয়া ম্যালথাসবাদের 
শত, আরাক্ষ ও অহংসর্বস্ব পোট বুর্জোয়া দম্পাতি-যুগলের এই ধারার শত্রু, 
যারা সভয়ে গঞ্জন করে: ভগবান করূন, নিজেরা কোনোক্রমে চালিয়ে যেতে 
পারলে হয়, ছেলেপুলেয় আর কার নেই। 
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বলাই বাহুলা, এতে গর্ভপাত দণ্ডিত করার সমস্ত আইনের শর্তহীন 
নাকচ এবং জন্মানরোধ ইত্যাঁদ [বিষয়ে ডাক্তার রচনার প্রচার দাঁব করায় 
আমাদের কোনো বাধা হয় না। এ সব আইন কেবল শাসক শ্রেণীদের ভন্ডাম। 
এসব আইনে পহীঁজবাদের ক্ষত সারে না, বরং তাকে নিপাঁড়ত জনগণের 
পক্ষে বিশেষ রকমের বিষাক্ত, বিশেষ রকমের গুরুভার করে তোলে। ডাক্তার 
প্রচারের স্বাধীনতা এবং নাগাঁরক ও নাগারকাদের প্রারথীমক গণতাল্তিক 
আঁধকার রক্ষা এক কথা । কিন্তু নয়া ম্যালথাসবাদের সামাজিক মতবাদটা 
একেবারেই অন্য ব্যাপার। কর্তমান সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী, সবচেয়ে 
শাক্তশালী এবং বৃহং রুপান্তর সাধনে সবচেয়ে সমর্থ শ্রেণীর উপর এই 
প্রাতক্রিয়াশীল ও ভীরু মতবাদ চাপাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন শ্রামকেরা 
সর্বদাই নির্মম লড়াই চালিয়ে যাবে। 
১৯১৩ সালের ৬ই (১৯শে) জুনে ২৩শ খণ্ড, পঃ ২৫৫--২৫৭ 
লাখত 
১৯১৩ সালের ১৬ই জনে 'প্রাভদার' 
৯৩৭ সংখ্যায় মাদ্রত 


গণকাব্ত্তর বিরদ্ধে সংগ্রামের পণ্চম আন্তজাতিক কংগ্রেস 


সম্প্রীতি লন্ডনে 'নারদেহ ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পণ্চম আন্তর্শাতক 
কংগ্রেস শেষ হল। 

£ডিউক-গগা্সি, কাউণ্ট-গান্ন, [িশপ, পাদ্রী, ইহুদী পদরোহত, পর্নলস 
কর্তা এবং যত রকমের বুর্জোয়া হিতবাদীরা সব জুটোছিল। কত সমারোহ 
ভোজসভা আর জমকালো আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা! গাঁণকাবাত্তর ক্ষতিকরতা 
ও জঘন্যতা নিয়ে কতই না বক্তৃতা! 

কংগ্রেসের সম্ভ্রান্ত বৃর্জেয়া প্রাতানীধরা সংগ্রামের কী পদ্ধাত দাঁব 
করলেন? প্রধানত দুই পদ্ধাত: ধর্ম ও পাীলস। বললেন, পাঁততাবাত্তর 
বিরুদ্ধে এই না সবচেয়ে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। লাইপজিগের 
'জনপাত্রকার” লণ্ডনস্থ সাংবাদিকের ঘংবাদ অনুসারে, একজন ইংরেজ 
প্রারতীনীধ এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে তিনি মেয়ের দালালর জন্য 
পাললমেণ্টে দৈহিক শাস্তির প্রস্তাব করেছেন। এই হল পাতিতাবাস্তর বিরদ্ধে 
সংগ্রামের আধৃনিক 'সুসভ্য' বীর! 

কানাডার একজন মাঁহলা 'পাঁতিতাদের' উপর পনলস ও নারী পনীলসদের 
তদারাঁক নিয়ে উচ্ছবাসত হন, কিন্তু মজার বাদধির প্রসঙ্গে বলেন যে, নারী- 
শ্রামকদের উচ্চ বেতন হওয়া উচিত নয়। 

একজন জার্মান পাদ্রী তর্জনগর্জন করেন আধ্মিক বন্তুবাদের বিরদ্ধে, 
যা নাক জনগণের মধ্যে কুমেই প্রসারিত হয়ে স্বাধীন প্রেমের বাদ্ধ ঘটাচ্ছে। 

অস্ট্রগয় প্রাতানধি গের্তনার যখন গাঁণকাবাস্তির সামাজিক কারণ, শ্রামক 
পাঁরবারদের অভাব অনটন ও দাঁরদ্রা, শিশু শ্রমের শোষণ, অসহ্য বাসগ্হ 
পাঁরাস্থিতি ইত্যাঁদর প্রশ্ন তোলেন, তখন বিরোধী চিৎকারে বক্তাকে টপ 
করিয়ে দেওয়া হয়! 
5 7লাইপাঁজগের জনপরিকো (1-616219৩৮ ০1555618579) __ জার্মান সোশ্যাল 
ডেমোল্লাটক দৈনিক পত্র, ১৮৯৪ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশত। _ সম্পাঃ 
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অন্যাদকে,, প্রাতানিধিদের আভ্ায় হোমরাচোমরাদের সম্পর্কে িক্ষাপ্রদ 
ও গযরুগন্তীর নানা জানিস শোনা গেছে। যেমন জার্মান সম্ঘাজঞী বার্লনের 
কোনো এক প্রসতসদন দেখতে আসেন, অমাঁন “অবৈধ' সন্তানদের মায়েদের 
আঙ্গলে আংটি পাঁরয়ে দেওয়া হয়, যাতে আঁববাহিতা মারেদের দেখে 
মহায়সী আঘাত না পান! 

এই থেকেই বোঝা যায় এইসব আঁভজাত-বুর্জোয়া কংগ্রেসে কী 
ন্যক্কারজনক বুর্জোয়া ভণ্ডামির রাভত্ব চলে। দয়াদাক্ষিণ্যের কদরতীরা আর 
অভাব অনটনের প্রাত উপহাসের পালস রক্ষকেরা জোটে 'গাঁণকাবৃত্তির 
বিরদ্ধে সংগ্রামের জন্যা, যে বাত্ত বহাল রেখেছে ঠিক এই আঁভজাত ও 


'রিবোচায়া প্রাভদা', ৯ সংখ্যা ই৩শ খণ্ড, প্‌ঃ ৩৩১--৩৩২ 
১৩ই জুলাই, ১৯১৩ 


কাঁষিতে ক্ষদে উৎপাদন 


আধদীনক পজিবাদী রাষ্ট্সমূহে কৃষক সমস্যায় মার্কসবাদীদের মধ্যে 
প্রায়ই বিহবলতা ও দ্বিধা দেখা যায় এবং বুর্জোয়া জেধ্যাপকনী) অর্থশাস্তরের 
পক্ষ থেকে বোঁশ করে আক্রমণ আসে মার্কসবাদের উপর। 

পঁজবাদের আমলে কৃষিতে ক্ষুদে উৎপাদনের নির্বদ্ধ হল ধ্বংস এবং 
আবশ্বাপ্য রকমের অবদামত ও নিপাঁড়িত অবস্থা, এই কথা বলে 
মার্কসবাদীরা । বৃহৎ পুঁজির কাছে পরাধীন এবং বৃহদায়তন কাষি উৎপাদনের 
তুলনায় পশ্চাৎপদ ক্ষুদে উৎপাদন টিকে থাকে কেবল প্রয়োজনের অত্যন্ত 
নিম্নমাত্রা এবং ঘান-টানা বলীবর্দসূলভ মেহনতের জোরে। মানব শ্রমের 
দিচূণর্ঁভবন ও অপচয়, উৎপাদকের নিকৃষ্টতর পরাধীনতা, কৃষক পাঁরবার, 
কৃষক পশপাল ও কৃষক ভূমির আরো শীর্ণতা_-কৃষকদের জন্য সর্বদা ও 
সর্ব পঠাঁজবাদ যা বহন করে আনে তা এই। 

সর্বপ্রথমে মজনুর শ্রামকদের, প্রলেতারিয়েতের কর্মের সঙ্গে যোগ দেওয়া 
ছাড়া কষকদের কোনো পাঁরত্রাণ নেই। 

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র এবং সর্বদা সচেতন না হলেও নারোদবাদী* ও 


* নারোদবাদী _- ১৯ শতাব্দীর অস্টম দশকে রাশিয়ায় আবির্ভূত একি 
ভাবাদর্শগত ও রাজনোতিক ধারার প্রাতনিধিরা। 

নারোদবাদী ভাবাদর্শের বোশষ্ট্য হল বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃভমকা 
অস্বীকার, ক্ষুদে মাঁলক, কৃষকদের দ্বারা সমাজতান্তিক বিপ্লব নিষ্পন্নের ভ্রান্ত ধারণা; রুশ 
গ্রমান্টলে আসলে যা সামস্ততন্ল ও ভূঁমিদাসপ্রথার জের, সেই গ্রামগোম্ঠীকে সমাজতন্মের 
কোষকেন্দ্র রূপে গণ্য করা ইত্যাদি। নারোদবাদী সমাজতন্ত্র ছিল বাস্তব সমাজের বিকাশ 
থেকে বা্ছন্ন এবং একটা ব্দাল, একটা স্বপ্ন, একটা সাঁদচ্ছা ছাড়া আর কিছন নয়। 

১৮৮০ ও ১৮৯০এর দশকে নারোদবাদীরা জারতন্তের সঙ্গে আগ্লোসের পথে যায় 
ও কুলাকদের স্বার্থের প্রাতনীধিত্ব শুরু করে এবং মার্কসবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা 
করে। _ সম্পাঃ 


৩৮৬ 


স্যীবধাবাদশ রূপণ তার অনুগামীীরা উল্টে এই দেখাতে চায় যে ক্ষদে 
উৎপাদন প্রাণবান জিনিস, বৃহৎ উৎপাদনের চেয়ে তা লাভজনক। পাঁজবাদী 
ব্যবস্থায় যে-কৃষকের পাকাপাঁক ও ভরসা করার মতো প্রতিষ্ঠা বর্তমান, তাকে 
শ্রেণী সংগ্রামের দিকে নয়, সম্পান্তবান ও মালিক হসাবে নিজেদের অবস্থা 
জোরদার করার দিকে -- এই হল বুর্জোয়া অর্থনীতাবদদের তত্বের 
সারার্থ। 

যথাযথ তথ্যের ভীত্তিতে প্রলেতারীয় ও বুর্জোয়া তত্বের সঠিকতা যাচাই 
করা যাক। আস্টয়া ও জাম্মানতে কৃষিকাজে নারী শ্রমের তথ্য িই। 
বৈজ্ঞানক ভীত্ততে সমস্ত কৃষি উদ্যোগের সেন্সাস গ্রহণে সরকারের 
আনচ্ছাবশত রাশিয়ায় এখনো পর্যন্ত পূর্ণ তথ্য নেই। 

আস্টরয়ায় ১৯০২ সালের সেন্সাসে কৃষকাজে রত ৯০,৭০,৬৮২ জনের 
মধ্যে নারীর সংখ্যা ৪৪,২২,৯৮১ অর্থাৎ শতকরা ৪৮'৭ জন নারা। 
জাম্ণীনতে যেখানে প:জবাদ অনেক বোঁশ িকাঁশত সেখানে কৃষিকাজে 
নিষ্‌ক্ত সমস্ত লোকেদের মধ্যে মেয়েরাই হল সংখ্যাধিক, অর্থাং শতকরা 
৫৪.৮ জন। কৃষিতে পঠঁজবাদ যত বাড়ে, ততই বাঁড়য়ে তোলে নার শ্রম, 
অর্থাৎ মেহনত জনগণের জীবনের মান অবনত করে। জার্মানর শিল্পে 
নারীর স্থান শতকরা ২৫ আর কৃষিতে তা দ্বিগ্ণের চেয়েও বেশি। তার 
অর্থ, শিল্প আকর্ষণ করে উংকৃষ্টতর শ্রামক বল আর কৃষিকাজের জন্য রেখে 
দেয় দুর্বলতর শ্রামক বল। 


অগ্রসর পঠঁজবাদী দেশে কৃষিকাজ ইতিমধ্যে প্রধানত মেয়েদের বাঁত্ত হয়ে 
দাঁড়য়েছে। 

কিন্তু বিভিন্ন আয়তনের জামিতে কৃষিকাজের তথ্য যাঁদ নিই, 
তাহলে দেখব যে ঠিক ক্ষঢ্দে উৎপাদনেই নারণ শ্রমের প্রয়োগ বিশেষ 
রকমের বৃহ আকার নেয়। অন্যাদকে, কাঁষতে বৃহদায়তন পরাঁজবাদী 
উৎপাদন এদিক থেকে শিল্পের পাল্লা ধরতে না পারলেও প্রধানত পুরষ 
শ্রমই ব্যবহার করে। 

পঠাঁজবাদশ কৃষির একই নিয়ম দেখাঁছ দুই দেশেই। উংপাদন যত ক্ষার, 
শ্রীমক বলের গঠন ততই খারাপ এবং কীষরতদের মোট সংখ্যার মধ্যে নারীদের 
প্রাধান্য ততই বেশি। 


- ৩৯ 


অস্ট্রিয়া ও জার্মানির তুলনামূলক তথ্য দেওয়া গেল: 


কমাঁদের মোট সংখ্যার মধ্যে 
জোত জোত বিভাগ রানা: প্রা ক 
| _ অস্টিযা_]_ জার্মান 
প্রলেতারায় ই হেন্টর" পর্যন্ত ৫২.০ |  ৭৪.১ 
ই থেকে ২ হে্টর ৫০৯ 1 ৬৫৭ 
কৃষক হজ & 1 ৪৯-৬ 1]৫৪-৪ 
ডি. 80 8 ৪৮.৫ 1 ৫০২ 
চিপ 5 হা দুটি টি 9৮-৬ ] ৪৮.৪ 
পঠজিবাদশ টি ৮৮. টি & পচ) .| ৪৪.৮ 
৯০০ ও ততোধিক ২৭:৪ ৪১.০ 
মোট: ৪৮৭ ৫৪.৮ 


পঃজিবাদের আমলে ব্যাপারটার সাধারণ অবস্থা এই রকম। প্রলেতারায় 
জোতে, অর্থাৎ প্রধানত যারা মজনীর শ্রমে জীবন ধারণ করে তেমন 
'মালিকদের' (ক্ষেতমজুর, দিনমজুর এবং সাধারণভাবে ক্ষুদে একটুকরো 
জমিসহ মজার শ্রামক) জোতে, পঢরদষ শ্রমের তুলনায় নারণ শ্রমের প্রাধান্য 
বর্তমান, কখনো কখনো বিপুল মাত্রায়। 

ভোলা উচিত নয় যে এই প্রলেতারীয় বা ক্ষেতমজুরী জোতের সংখ্যা 
বিপুল: অস্ট্রিয়ায় মোট ২৮ লক্ষের মধ্যে ১৩ লক্ষ এবং জার্মানিতে মোট 
৫৭ লক্ষ জোতের মধ্যে ৩৪ লক্ষই। 

কৃষক জোতে নারী ও পুরুষ শ্রম প্রায় সমান সমান। 

শেষ কথা, পঠজবাদী জোতে নারণ শ্রমের চেয়ে পুর.ষ শ্রমের প্রাধান্য। ' 

কা তার অর্থ? 

তার অর্থ বৃহৎ পঠাজবাদী উৎপাদনের তুলনায় ক্ষদ্র উৎপাদনে শ্রামক 
বলের গঠন খারাপ। 

তার অর্থ বৃহৎ পাঁজবাদী উৎপাদনের পুরুষ-শ্রামকদের সঙ্গে যথাসপ্তব 


* হেইর-২:৫ একর। 


৪০ 


পাল্লা দেবার জন্য কৃষিকাজে নার-কম্ঁদের __ প্রলেতারীয় ও কৃষক-রমণীদের 
হতে হবে নিজের ও নিজের সন্তানদের দ্বাস্থ্য নষ্ট করে। 

তার অর্থ বৃহৎ উৎপাদন শ্রামকের কাজ থেকে যতটা শ্রম নিংড়ে নেয় 
তার চেয়ে বেশি শ্রম নিংড়েই কেবল ক্ষুদে উৎপাদন প:ঁজবাদের আমলে 
বোশ আবদ্ধ, বোঁশ বিভ্রান্ত। তার মনে হয়-সে স্বাধীন, সে জোত 'চালাতে 
পারে, অথচ আসলে টিকে থাকার জন্য তাকে খাটতে হয় (পঃজির 
উপকারার্থে) মজার শ্রামকের চেয়ে বেশি। 

কৃষিকাজে শিশ শ্রমের তথ্য থেকে এটা আরো পাঁরচ্কার প্রমাণ হয়। 


"১৯১৩ সালের ৭ই (২০শে) জুনে ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৮০-২৮৩ 
লাখ, 

১৯১৩ সালের ১৬ই জুলাই মাসে 

রবোচায়া প্রাভদা'র ৫ সংখ্যায় 

প্রতাশিত 


ইনেসা আরমান্দ সমীপে 
10981 10600, 


আপনার প্যাস্তকার পাঁরকল্পনাছকটা* আরো [িশদে লিখতে বলি, 
নইলে অনেক কিছুই অস্পন্ট থাকছে। 

একটা আঁভমত এখনই দেওয়া উচিত: 

তিন ধারা: 'প্রেম মুক্তির নোরণ) দাঁব' একেবারেই বাদ দিতে বাঁল। 

এটা সাত্যই প্রলেতারীয় নয়, বুয়া দাঁব। 

আসলে, এ কথায় কী বোঝেন আপাঁন? কী বোঝা সম্ভব? 

১। ভালোবাসার ব্যাপারে বৈষাঁয়ক (আর্থক) হিসাব থেকে মুক্তি? 

২। সেই সঙ্গে বৈষয়িক প্রযত্র থেকেও? 

৩। ধমাঁয় সংস্কার থেকে 2 

৪। পৈত্রিক নিষেধ ইত্যাঁদ থেকে? 

&। 'সামাঁজক' সংস্কার থেকে 

৬। পাঁরবেশের কৃষক, পেট রুর্জোয়া বা বাদ্ধজীবী বুর্জোয়া) 
সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতি থেকে? 

৭। আইন, আদালত ও পাুলসের নিগড় থেকে? 

৮। ভালোবাসার গুরুত্ববোধ থেকে ? 

৯। সন্তান ধারণ থেকে? 

১০। ব্যাভচারের স্বাধীনতা ? ইত্যাঁদ। 

আম অনেক কটা অবশ্যই সব নয়) অর্থভেদের তালিকা দিলাম। 
আপাঁন নিশ্চয় ৮--১০ নং বোঝানান, কিন্তু ১--৭ নং বা অনুরূপ কিছ, 
ব্যাঝয়েছেন। 


* শ্রামক-নারীদের উদ্দেশ্যে ই. আরমান্দ একাঁট প্যান্তকা লিখতে চেয়োছলেন, 
কিন্তু লেখেনান। তারই কথা বলা হচ্ছে। __ সম্পাঃ 


৪২ 


কিন্তু ১৭ নংএর জন্য অন্য একটা সংজ্ঞা চাই, প্রেম মনক্ত কথাটায় 
এই ভাবনাগ্ুলো সঠিক আঁভব্যক্ত হয় না। 

অথচ লোকেরা, পযাপ্তকার পাঠকেরা প্রেম মুক্তি" বলতে আনিবার্যভাবে 
৮--১০ নং ধরনে ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না, এমনি আপনার অনিচ্ছা 
সত্বেও। 

বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বাচাল, হট্টগোলে, 'উপারওয়ালা' শ্রেণীগাীল 
প্রেম মুক্তি বলতে ঠিক ৮--১০ নং বোঝে বলেই এটা প্রলেতারীয় নয়, 
বুর্জোয়া দাবি। 

প্রলেতারিয়েতের কাছে সবচেয়ে জরুরী হল ১-২ নং, তারপরে 
১৭ নং, িন্তু এটা মোটেই 'প্রেম মুক্ত নয়। 

আপনিন ব্যাক্তগতভাবে কথাটায় কী “বুঝতে চাইছেন' সেটা প্রশ্ন নয়। 
ব্যাপারটা প্রেমের ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্পকে বিষয়গত যকত নিয়ে। 


ম1200]5 51916 17910051 
আআ. ত. 


বার্নে ১৯১৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি ৪৯শ খণ্ড, পঃ ৫১৫২ 
লাখত, 

প্রথম প্রকাঁশত 'বলশেভিক' পাত্রকার 

১৩ সংখ্যায় ১৯৩৯ সালে 


ইনেসা আরমান্দ সমীপে 
তত থেকে) 


প্রিয় বন্ধ7, 

দোর করে উত্তর দেওয়ার জন্য মাপ চাইছি: গতকালই লেখার ইচ্ছে 
ছিল, কিন্তু কাজে আটকা গাড়ি, চিঠি লিখতে বসার সময় হল না। 

অপেনার পযীস্তকার পারকজ্পনাছকাটর ব্যাপারে আমার মত এই যে 
'প্রেম মুক্তির দাব' অস্পষ্ট এবং আপনার আভপ্রায় ও ইচ্ছা আনচ্ছা 
নিরপেক্ষেই (আম এই বলে জোর দিই: ব্যাপারটা বাস্তব শ্রেণী সম্পকের, 
আপনার ব্যাক্তগত ইচ্ছার ব্যাপার নয়) তা বর্তমান সামাঁজক পারাশ্থিততে 
হল বুয়া দা, প্রলেতারীয় দাবি নয়। 

আপাঁন তাতে একমত নন। 

বেশ। আর একবার বিচার করা যাক। 

অস্পম্টটা স্পছ্ট করার জন্য আমম প্রায় গোটা দশেক সন্তাব্য (এবং শ্রেণী 
সংঘাতের পারাস্থিতিতে অনিবার্য) 'বাভন্ন ব্যাখ্যার তাঁলকা দিয়ে বাল যে 
আমার মতে ১--৭ নং টিপিকাল, বা বৌশঙ্ট্যসূচক হবে প্রলেতারায় নারীদের 
পক্ষে এবং ৬--১০ নং হবে বুর্জোয়া নারীদের পক্ষে । 

এটা খণ্ডন করতে হলে দেখাতে হয় যে (১) এই ব্যাখ্যাগ্ীল বেঠিক 
(সেক্ষেত্রে অন্য ব্যাখ্যা হার করতে অথবা বেঠিক ব্যাখ্যা নির্দেশ করতে 
হয়) নতুবা (২) অসম্পূর্ণ (সেক্ষেত্রে অপূর্ণটা যোগ করা উচিত) কিংবা 
(৩) প্রলেতারীয় ও বুর্জোয়া বলে অন্যভাবে ভাগ করা চলে। 

আপাঁন প্রথম, "দ্বিতীয় ভথবা তৃতীয় কোনোটাই করেনানি। 

১৭ পয়েন্টগ্ীল আপাঁন মোটেই স্পর্শ করেনানি। তার মানে এগীলকে 
(মোটের উপর) ঠিক বলে মানছেনঃ প্রেলেতারীয় নারীদের গাঁণকাবান্ত ও 


পরাধীনতা সম্পকে আপনিন যা লিখেছেন: 'না বলার অসম্ভাবিতা' পুরোপ্যার 
১৭ পয়েন্টগ্ীলর সঙ্গে খাপ খায়। এক্ষেত্রে আমাদের কোনো কিছুতেই 
মতানৈক্য হবার কথা নয়।) 

এও আপাঁন অস্বীকার করেন না বে এটা প্রলেতারায় ব্যাখ্যা । 

বাক রইল ৮--১০ পয়েন্ট । 

এগুলো আপাঁন "ঠক ব্বঝতে পারছেন না' এবং 'আপাত্ত করছেন': 
বুঝাঁছ না কী ভাবে প্রেম ম্দাক্তকে (ঠিক এই কথাই লিখেছেন!) এক করে 
দেখা যায়(12?)' ১০ পরেণ্টের 'সঙ্গে'... 

দাঁড়াচ্ছে যে আমি 'এক করে দেখাঁছ' জার জাপান আমায় ধোলাই দেবেন 
িক করেছেন? 

কেন বলুন তো? কী বলুন তো? 

ব্‌জোয়া নারী প্রেম মুক্ত বলতে ৮-১০ পয়েপ্ট বোঝে _- এই হল 
লামার থাঁসস। 

এতে আপান্ত করবেন? তাহলে ব্ল,ন প্রেম মুক্তি বলতে কী বোঝে 
ব্‌জেয়া মাহলা £ 

এটা আপাঁন বলছেন না। সাহিতা ও জীবন কি সত্যই প্রমাণ করছে 
না যে বুর্জোয়া নারীরা ঠিক এই বোঝেঃ পুরোপদীর প্রমাণ করছে! আপনি 
নীরবে তা মেনে নিচ্ছেন। 

আর তাই যাঁদ হয়, তাহলে ব্যাপারটা এক্ষেত্রে এদের শ্রেণী পারস্থিতি 
নিয়ে। তাই তা খণ্ডন করা" প্রায় অসপ্তব এবং প্রায় বাতুলতা। 

এদের কাছ থেকে পারচ্কার পার্থক্য চাই, তার বিপরীতে দাঁড় করানো 
সই প্রলেতারীয় দষ্টকোণ। এই বাস্তব ব্যাপারটা হিসাবে রাখা চাই যে 
অন্যথায় আপনার পীন্তকার উপযোগদ অংশাবিশেষ তারা ছি'ড়ে নেবে, 
আপন মনোমতো ব্যাখ্যা করবে, আপনার পযুন্তকা দিয়ে নিজের কাজ হাসিল 
করবে, শ্রামকদের কাছে আপনার পযান্তকার অর্থ বিকৃত করবে, শ্রমিকদের 
শ্রান্ত' করবে (বজাতীয় ভাবনা আপাঁন আনছেন না তো -- এই আশঙ্কা 
হড়াবে ভাদের মধ্যে)। তানের হাতেই তো লক্ষ লক্ষ কাগজপত্র ইত্যাদি 

আর আপান বাস্তব ও শ্রেণী দাঁষ্টভাঙ্গ একেবারে ভুলে গিয়ে 'আক্রমণ' 
ালয়েছেন আমার উপর যেন আধম প্রেম মক্তকে 'এক করে দেখাঁছ' ৮--১০ 
পয়েন্টের সঙ্গে... তোফা, সাঁত্যই তোফা... 

(ইতর, অতি ইতর দম্পতির) 'প্রেমহীন চুম্বনের" চেয়ে 'এমন কি ক্ষণক 
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কামাবেগ ও বন্ধন' 'বোঁশি কাব্যক ও বিশদ্ধ'। এই আপাঁন গলখেছেন। এবং 
এই আপনি লিখবেন পদস্তকায়। চমৎকার । 

প্রাততুলনাটা কি য্যাক্তসঙ্গতঃ ইতর দম্পাঁতির প্রেমহীন চুম্বন নোংরা 
জিনিস। তথাস্তু। তার বিপরাঁতে প্রীতস্থাপন করা উচিত... কী বন্তুঃ. 
সপ্রেম চুম্বন বলেই তো মনে হয়। আর আপান হাজর করছেন 'ক্ষণক, 
(কেন ক্ষণক ৪) 'কামাবেগ' (প্রেম নয় কেন?) এবং য্াক্ত অননুসারে দাঁড়ায় 
যেন দম্পতির প্রেমহণীন চুম্বনের বিপরাঁতে দাঁড় করানো হচ্ছে প্রেমহীন 
ক্ষোণক) চুম্বন... অবাক কাণ্ড। জনবোধ্য পযাস্তকার জন্য পোঁট বুর্জোয়া- 
বািজীবী-কৃষকসূলভ (আমার তালিকার সন্তবত ৫ কি ৬ পয়েন্ট) ইতর 
ও নোংরা প্রেসহীন বিবাহের বিপরাঁতে প্রেমসহ প্রলেতারায় নাগাঁরক বিবাহ 
প্রতিস্থাপন করাই ?ক ভালো নয়? (ঘাঁদ একান্তই চান তবে সেই সঙ্গে যোগ 
করতে পারেন যে ক্ষাণক কামাবেগ বন্ধন নোংরাও হতে পারে বিশদদ্ধও হতে 
পারে।) আপনার প্রাততুলনাটা দাঁড়াল শ্রেণীগত টাইপ 'নয়ে নয়, একটা 
বশেষ ঘটনার মতো, যা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা ক সাঁত্যই বিশেষ 
ঘটনা নিয়ে? যাঁদ এই থিম নিতে হয়: বিশেষ একটা ঘটনা, দম্পাঁতির নোংরা 
চুম্বনের একটা ব্যাপার এবং বিশুদ্ধ ক্ষাণক বন্ধন _ এই যাঁদ প্রসঙ্গ নিতে 
হয়, তবে সে প্রসঙ্গ উপন্যাসে বিকাঁশত করার ব্যাপার (কারণ সেখানে সমস্ত 
কথাটাই হল একটা স্বতন্ত্র পাঁরাশ্থাত নিয়ে, নির্দিষ্ট কয়েকাঁট টাইপের 
চাঁরত্র ও মানাঁসকতার বিশ্লেষণ নিয়ে)। কিন্তু পীপ্তকার ক্ষেত্রে? 

কেই থেকে উদ্ধাতির অযৌক্তিকতা বিষয়ে আমার ভাবনাটা ঠিকই বুঝে 
আপাঁন বলেছেন যে 'প্রেমের অধ্যাপকের' ভূমিকায় নামাটা “বদঘনটে' ব্যাপার। 
ঠিকই তাই। কি্তু ক্ষাঁণক ইত্যাদির অধ্যাপকের ক্ষেত্রে রঃ 

সাঁত্যিই বালি, তর্কের ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। আমি সাগ্রহেই এ চিঠি 
ছ:ড়ে ফেলে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা পর্যন্ত ব্যাপারটা মুলতুবী 
রাখতে রাজী। 'কিস্তু ইচ্ছে হচ্ছে পাস্তকাটা যেন ভালো হয়, ও থেকে যেন 
আপনার পক্ষে অপ্রশীতকর কোনো কথা কেউ তুলতে না পারে (কখনো 
কখনো একটা বাক্যই দুধে চোনার মতো যথেষ্ট...), কেউ যেন আপনার 
কদর্থ না করতে পারে। আমার বিশ্বাস আপাঁন এখানেও ইচ্ছার 'বিরদদ্ধে' 
লিখেছেন এবং এ চিঠি পাঠাচ্ছি শুধু এইজন্য যে হয়ত আলাপ আলোচনার 
চেয়ে িঠিপত্রের উপলক্ষেই আপাঁন পাঁরকল্পনাকটা আরো খংটয়ে দেখবেন, 
আর পাঁরকল্পনা তো জরুরী জানিস। 
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আপনার প্াঁরাচত ফরাঁসিনী-সমাজতন্্ী কেউ আছেন? তাঁকে আমার 
১_১৬ পয়েন্টের অন.বাদ (যেন ইংরোঁজ থেকে অন্5বাদ করছেন) এবং 
ক্ষাণক' ইত্যাদি প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য দেখতে দিন _ মন দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য 
করে তাঁর কথা শুনে দেখুন : ছোট্ট একটা পরাক্ষা, বাইরের লোকে কী বলে, 
কগ তাদের মনে হল, পযাপ্তকা থেকে কী তাদের প্রত্যাশা ? 


করমর্দন রইল, িছ7 কম 
£শরঃপাঁড়া ও দ্রুত 
আরোগ্যের কামনাসহ 
ভ. উ. 


বার্নে ১৯১৫ সালের ২৪শে জান;য়াঁর ...:৪৯শ খণ্ড, প ৫৪-৫৭ 
লাখত 

প্রথম প্রকাশিত ১৯৩৯ সালে 

'বলশোভক' পন্িকার ১৩ সংখ্যায় 


মাকর্সবাদের প্রহসন ও “সাম্সাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ' প্রসঙ্গে 


প্রেবন্ধ থেকে) 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের 'প্রাতবাদী' বা ধিক্কারসূচক 
ধ্বীনগ্ীলর মধ্যে পার্থক্য প. কয়েভাঁসকর কাছে দর্বোধ্য থেকে গেছে। 
পার্থক্যটা এই, যে-কোনো রাজনৈতিক উপাঁরকাঠামো থাক না কেন, 
কতকগুলি অর্থনোতিক সর্বনাশ সাধারণত প:জবাদের মধ্যে অন্তার্নীহত 
থাকে, এবং পরজবাদ উচ্ছেদ নাকরে সে সর্বনাশ বিলোপ করা 
অর্থনৌতিকভাবে অসপ্তব এবং তেমন াবলোপের একটা দষ্টান্তও উল্লেখ করা 
সম্ভব নয়। উল্টোদিকে, রাজনৈতিক সর্বনাশ হল গণতন্ত্র থেকে বিচ্যাতি, যে 
গণতন্ত্র শবদামান বাবস্থার [ভীত্ততে, অর্থাৎ পঁজবাদের আমলে 
অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং প:ঁজবাদের আওতায় তা বর্তমান 
থাকে ব্যতিক্রম হিদবে, এক রাষ্ট্রে থাকে তার একাংশ অন্য রাষ্ট্রে অপরাংশ। 
সাধারণত গণতন্ত রূপায়ণের সাধারণ শতগিদলই লেখকের কাছে বারম্বার 
দুর্বোধ্য থাকছে। 

বিবাহবিচছেকের প্শ্নেও একই ব্যাপার পাঠকদের মনে কারিয়ে দিই যে 
জাতীয় সমস্যার ভলোচনা প্রসঙ্গে রোজা লযক্সেমবূর্গ এই প্রশনাট প্রথম 
তোলেন। তানি এই ন্যাধয আঁভমত দেন যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে (প্রদেশের বা 
অগ্লের) ক্বায়ত্তশদন সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে কোন্দ্রকতাবাদী সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট হিসাবে আমাদের উচিত গুরুত্তপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রশ্নাদর ক্ষেত্র 
সমর্থন করা, বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ক আইন প্রণয়নও এইসব প্রশ্নের সঙ্গে 
জাঁড়ত। ববাহাবচ্ছেদের দণ্টান্ত থেকে পাঁর্কার দেখা যায় যে 
ববাহাবচ্ছেদের পূর্ণ স্বাধীনতা এখনই দাঁব না করে গণতন্তী ও সমাজতন্তী 
হওয়া চলে না, কারণ এ স্বাধীনতার অভাবের অর্থই হল নিপাঁড়ত 
নারীদের উপর চূড়ান্ত পীড়ন, যদিও এ কথা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে 
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স্বামী ত্যাগ করার স্বাধীনতা স্বীকার মানেই সমস্ত স্ত্রীদের স্বামী ত্যাগের 
আহ্বান জানানো নয়! 

প. কিয়েভাঁদ্কর 'আপান্ত': 

'এ অধিকার' (বিবাহবিচ্ছেদের) 'কী দাঁড়াবে যাঁদ এই সব ক্ষেত্রে, যেখন 
স্বী দ্বামীকে ছেড়ে যেতে চায়) 'স্বী তা রূপাঁয়ত করতে না পারে? অথবা 
যাঁদ এ রূপায়ণ নির্ভর করে তৃতীয় ব্যক্তির ইচ্ছার উপর বা যা আরো খারাপ, 
উক্ত স্ত্রীর 'পাঁণপপ্রাথর ইচ্ছার উপর? এমন আঁধকার ঘোষিত হবার জন্য 
ি আমরা চেষ্টা করব? বোঝাই যায়, না!" 

এ আপন্তিতে সাধারণত গণতন্ত ও প:ঁজবাদের মধ্যেকার সম্পর্কটি 
বোঝার পূর্ণ অক্ষমতাই প্রমাণ হচ্ছে। পঁজবাদের আমলে সাধারণভাবেই, 
বিশেষ একাট ঘটনা হিসাবে নয়, টিপিকাল ঘটনা হিসাবেই এমন পাঁরাস্থিতি 
বর্তমান যাতে নিপীড়ত শ্রেণীগুলির পক্ষে তাদের গণতান্রিক আঁধকার ' 
'রূপায়িত করা' সম্ভব নয়। বিবাহবিচ্ছেদের জাধকার প:জিবাদের আমুলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অরুপায়ত থেকে যাবে, কারণ নিপণীড়তারা হল 
অর্থনৈতিকভাবে দমিত, কারণ প:জিবাদের জমলে নারীরা যে-কোনো 
গণতন্বেই 'সাংসারক-বাঁদী' হয়েই থাকে, শয়নঘর, শিশন্ঘর ও রান্াঘরের 
আঁধকারও তো প:জিবাদের আমলে শ্রামক কৃষকদের অর্থনৌতক দমনের 
জন্য জাধকাংশ ক্ষেত্রে অন্নীয়। গণতান্তিক প্রজাতন্বের বেলাতেও তাই: 
আমাদের কর্মসূচি তা 'ঘোষণা করে' 'জনগণের আত্মশাসন' হিসাবে, যাও 
সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটই ভালোই জানে যে প:টজিবাদের আমলে সবচেয়ে 
গণতান্তক প্রজাতন্্ও পাঁরণত হয় বুর্জোয়া কর্তৃক সরকারণ কমণ্চারীদের 
ক্রয় এবং শেয়ার বাজারের সঙ্গে সরকারের মিলনে । 

একেবারেই চিন্তা ক্ষমতা নেই, অথবা মার্কসবাদের সঙ্গে একেবারেই 
পরিচয় নেই, এমন লোকেরাই শব্ধ এ থেকে দিদ্ধান্ত টানেন: তাহলে তো 
প্রজাতন্বের অর্থ হয় না, বিবাহবিচ্ছেদের মানে হয় না, গণতন্ত্র অর্থহণন, 
জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ নিরর্থক! মাক্সবাদীরা জানে বে গণতন্তে শ্রেণী 
পাঁড়ন লোপ পায় না, কেবল শ্রেণী সংগ্রামটাকে বোশ বিশুদ্ধ, বিস্তৃত, 
উন্মুক্ত ও প্রথর করে তোলে১-সেইটেই আমাদের দরকার। বিবাহবিচ্ছেদের 
স্বাধীনতা যত পাঁরপূর্ণ হবে, নারীদের কাছে ততই পার্কার হয়ে উঠবে 
যে তাদের "সাংসারিক বাঁদীত্বের' উৎসটা অধিকারহীনতা নয়, পঃজিবাদ। 
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রাষ্ট্রব্যবস্থা যত গণতান্তিক হবে, শ্রমিকদের কাছে ততই পাঁরজ্কার হয়ে 
উঠবে যে অভিশাপের মূলটা আঁধকারহীনতা নয়, পংাঁজবাদ। জাতীয় 
সমাধিকার যত পূর্ণ হবে স্বেতল্্ হবার আঁধকার ব্যতীত তা পূর্ণ নয়) 
নিপীড়িত জাতির শ্রীমকদের কাছে ততই পারদ্কার হয়ে উঠবে যে কারণটা 
অধিকারহানতায় নয়, পঃঁজবাদে। ইত্যাদি। 

পুনঃ পুনরাঁপ: মাক্সবাদের অ আ ক থ বোঝাতে যাওয়া অস্বাস্তকর, 
কিন্তু পঁ. কিয়েভস্ক যখন তা জানেন না, তখন কী আর করা যাবে? 

প. কিয়েভাঁস্ক বিবাহবিচ্ছেদের আলোচনা করছেন অনেকটা সেই রকম 
ভাবে যে ভাবে আলোচনা করেছিলেন _- যতদূর মনে পড়ে, প্যারিসের 
'গোলোস* পতিকায় _ সংগঠন কমিটির** একজন প্রবাসী সেক্রেটারি, 
সেমকভাঁসক। তাঁর য্দীক্ত হল, বিবাহবিচ্ছেদের প্বাধীনতা মানে স্বামী 
ত্যাগের জন্য সমস্ত স্ত্রীদের আহবান নয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাঁদ প্রমাণ 
করা হয়, গল্সি, সমস্ত স্বামীই আপনারটির চেয়ে ভালো, তাহলে তো ব্যাপারটা 
একই দাঁড়ায় ! 

এভাবে তর্ক করতে গিয়ে সেমকভনসিক ভূলে গেছেন যে ছিটগ্রস্ততায় 
সমাজতন্তী ও গণতল্্রীর দায়িত্ব লঙ্ঘন হয় না। সেমকভাঁসক যাঁদ স্ত্রীমাত্রকেই 
বোঝাতে শুরু করেন যে তার স্বামীর চেয়ে অন্য সমস্ত স্বামীই ভালো, 
তে গণতন্্ীর দায়িত্ব লঙ্ঘন হচ্ছে কেউ বলবে না; বড়ো জোর এইটুকু 
বলতে পারে: বৃহৎ একটা পার্টতে বৃহৎ ছিঃগ্রস্ত লোক থাকবে না তাই 
কি হয়! ক্তু যে লোক বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা অস্বীকার করবে, তাকে 
ত্যাগ করে স্তী চলে যেতে চাইলে যে লোক, দষ্টীন্তস্বরূপ, ছুটে যাবে 
আদালতে, কি পাসের কাছে, ?ক গির্জায়, তাকে সমর্থন করার ও তাকে 
গণতন্ত্র বলবার কথা যাঁদ সেমকভ্কি ভাবেন, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
প্রবাসী সেক্রেটারয়েটে সেমকভন্কির আঁধকাংশ সহকমণ খেলো সমাজতন্ত্র 
হলেও তাঁরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না! 

সেমকভদ্কি ও প. িয়েভসিক উভয়েই 'ীববাহাবচ্ছেদ নিয়ে একটু 


* 'গোলোস' কেন্ঠ) __ মেনশোভক ও ব্র্স্কপন্থী দৈনিক সংবাদপত্র; ১৯১৪, 
সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৫ সালের জান[য়ার পর্যন্ত এটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত 
হয়। __ সম্পাঃ 

** সংগঠন কমিটি _ ৯৯১২ সালে গঠিত মেনশেভিকদের নেতৃসংস্থা। __ সম্পাঃ 
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'আলাপ করেছেন', সমস্যাটির বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও এাঁড়য়ে 
গেছেন ব্যাপারটির মূলকথা: বিনা ব্যতিত্রমে অন্য সমস্ত গণতান্ত্িক 
আঁধকারের মতো বিবাহবিচ্ছেদের আঁধকারও পুঁজিবাদের আওতায় দুলা, 
সর্তকণ্টাকত, সীমাবদ্ধ, ঠাট-সর্বস্ব-সঙকীর্ণ, তা সত্তেও এ আঁধিকারকে যারা 
অস্বীকার করবে তাদের সমাজতন্তী শুধু নয়, গণতল্লী বলেও গণ্য করবে 
না কোনো সং সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। এই হল মৃলকথা। প:ঁজবাদে যা একান্তই 
কম ও একান্তই সর্তাধীনভাবে কার্যকর, এরূপ 'অধিকার' ঘোষণা ও অর্জন 
হল 'গণতন্তের' সবখালি, এবং এরূপ ঘোষণা ছাড়া, আঁধকারের জন্য অবিলম্বে 
ও তংক্ষণাং সংগ্রাম ছাড়া, সেরূপ সংগ্রামের প্রেরণায় জনগণকে 'শাক্ষিত করা 
ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব । 


১৯১৬ সালের অগস্ট-_অক্টোবরে লিখিত, ৩০শ খণ্ড, পৃঃ ১২৫--১২৭ 
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৪ সালে 
'জৃভেজদা' পর্িকার ১ ও ২ সংখায় 


সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে 
বামপল্থী তাঁসমের্ভাল্দপন্থীদের* কতব্য 


প্রেবন্ধ থেকে) 


তিন। বিশেষ জরুরী গণতান্নুক রুপান্তর 
এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও পার্লামেন্টতন্তের ব্যবহার 


১৭। পুরুষের তুলনায় নারীর রাজনৈতিক আঁধকারের সমস্ত 
সীমাবদ্ধতার 'বনা ব্যাতিক্রমে বিলোপ। যে সময় যুদ্ধ ও দর্মূল্য ব্যাপক 
জনসাধারণকে আন্দোলত করছে ও রাজনীতির প্রাত বিশেষ করে মেয়েদের 
আগ্রহ ও মনোযোগ জাগাচ্ছে, সে সময় এ রুপান্তরের বিশেষ গুরুত্ব জনগণের 
নিকট বোঝানো। 


১৯১৬ সালের অক্টোবরের শেষ ৩০শ খণ্ড, পৃঃ. ২০১ 
ও নভেম্বরের শুরুতে 'লাখত, 

প্রথম প্রকাশিত ১৯১৮ সালে 

ফরাসী ভাবায় পৃথক প্দাস্তকাকারে 


* 'সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্রা্টক পার্টিতে বামপন্থী তৃঁসিমেভজ্দপন্থীদের কর্তব্য 
এই থিসিস লেখা হয়োছিল জার্মান ও রূশ ভাষায়, ফরানীতে তা অনুবাদ করেন ইনেসা 
আরমান্দ এবং সুইস বামপল্থী সোশ্যাল-ডেমোল্রাটদের মধ্যে তা প্রচার করা হয় আলোচনার 
জন্য। 

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ার তৃসিমের্ভাল্দে সুইজারল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত 
আস্তজশীতিকতাবাদীদের প্রথম আস্তজ্শীতক সমাজতন্ত্র সম্মেলনে লোৌনন তঁসমের্ভাজ্দ্‌ 
বামপন্থী গ্রুপ গঠন করেন। এ সম্মেলনকে লোনন আঁভীহত্‌ করেন ফদ্ধাবরোধী 
আন্তজর্ীতক আন্দোলনের বিকাশে 'প্রথম পদক্ষেপ" বলে। তাঁসিমের্ভাল্দ্‌ বামপন্থী গ্রুপে 
একমাত্র সঠিক, সম্পর্ণ সঙ্গত যুদ্ধবিরোধী অবস্থান ছিল লোনন-পারচালত 
বলশেভিকদের। __ সম্পাঃ ূ 


৬২ 


আমাদের বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য 


প্রেবন্ধ থেকে) 


১২। পযীলসের বদলে জন 'মালাসিয়া _ এ রূপান্তরটি আসছে বিপ্লবের 
সমস্ত ধারা থেকে এবং বর্তমানে রাশিয়ার অধিকাংশ স্থানে তা বাস্তবে প্রবার্তত 
হচ্ছে। জনগণকে আমাদের বোঝাতে হবে যে সাধারণ ধরনের অধকাংএ 
বুর্জোয়া বিপ্লবে এরূপ রূপান্তর অতি ক্ষণস্থায়ী হয়েছে, এবং বর্জোয়ারা, 
এমন কি আত গণতাঁ্হিক ও প্রজাতান্তিক বৃজেয়ারাও সাবেকণী, জারতন্তশ 
টাইপের, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, বু্জোয়াদের আদেশাধীন, সর্বতোভাবে জন 
দমনে সমর্থ পঁলসের পুনঃগ্রাতষ্ঠা করেছে। 

পীলসের পুনঃপ্রাতিজ্ঠা হতে না দেবার কেবল একাঁট উপায় আছে: 
সৈন্যবাহনশর বদলে জনগণের সার্বজনীন সশন্হকরণ)। এরূপ মিলিসিয়ায় 
অবশ্য অংশ [নিতে হবে ১৫ থেকে ৬৫ বংসর পর্যন্ত প্রাতাটি নাগ'রক ও 
নাগাঁরকাকে, যাঁদ মোটাম:টভাবে ধরে নেওয়া যায় যে এই বয়ঃসীমার মধ্যে 
বৃদ্ধ ও নাবালকদের অংশগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। 'ালাসয়ায় সামাঁজক সেবর 
জন্য যে দিন ব্যয় হয়েছে তার জন্য মজ্যার-শ্রমক, চাকরবাকর ইত্যাদির 
বেত; দিতে হবে পঃাঁজপাঁতদের। কেবল সাধারণভাবে রাজনোতিক জীবনে 
নয়, স্থায়ীভাবে সামাজিক সেবায় স্বাধীন অংশগ্রহণের জন্য সব মেয়েদের 
টেনে না আনলে শুধু সমাজতন্রের নয়, পারপূর্ণ ও পাকাপাকি গণতন্তেরও 
কোনো কথাই হতে পারে না। আর রোগী, বেওয়ারস ছেলেমেয়ে, দুখান্য 
ইত্যাঁদর তন্বাবধানের মতো যে কাজ থাকে 'পাঁলসের', তা শহধ কাগজে 
নয়, বাস্তবে নারীর সমাধিকার বিনা সাধারণতই সন্তোষজনকভাবে কার্যকর 
হতে পারে না। 


৫৩ 


পীলসের পূনঃপ্রাতিঠা হতে দেওয়া নয়; সার্বজনীন 'মালসিয়া সযাষ্টর 
জন্য সমস্ত জাতির সংগঠিত শাক্তর নিয়োগ -_ বিপ্লবের সংরক্ষণ, সংহাত ও 


বিকাশের জন্য প্রলেতারিয়েতকে এই কর্তব্য হাঁজর করতে হবে জনগণের 
কাছে। 
১৯১৭ সালের ১৯০ই (২৩শে) এপ্রলে ৩১শ খণ্ড, পঃ ১৬৪--১৬৫ 
লিখিত, 


পেগ্রোদে "প্রবয়' প্রকাশভবন থেকে 
১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে 
পৃথক পযীন্তকাকারে প্রকাশিত 


পার্টি কর্মসূচি* প্যনার্বচারের মালমশলা 


প্রেবন্ধ থেকে) 


রূশ গণতান্বিক প্রজাতন্তের সংঁবধানকে নিশ্চিত করতে হবে : 


১। জনগণের আত্মক্ষমতা; জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও যে-কোনো 
ম্হূর্তে প্রত্যাহারযোগ্য, একটি জাতশীয় সভা, একটিমাত্র কক্ষে অন্তর্ভুক্ত 
জনপ্রাতানধিদের হাতে থাকা চাই রাস্ট্রের সমস্ত উচ্চতন ক্ষমতা। 

১। জনগণের আত্মক্ষমতা, অর্থাৎ জলপ্রাতানাধদের লিয়ে গঠিত একটিমাত কক্ষ 
রচনাকারশী [বিধানপ্রণয়নণী সভার হাতে সমস্ত উচ্চতন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। 

২। ২০ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সমস্ত নাগাঁরক ও নাগাঁরকাদের জন্য যেমন বিধান 
প্রণয়নী সভার তেমানি সমস্ত স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার নির্বাচনে সার্বজনীন, 
সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার; নির্বাচনে গোপন ভোট ব্যবস্থা; সমস্ত 
প্রাতানাধত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি নির্বাচকেরই নির্বাচিত হবার আঁধকার; 
দ্বিবার্ষক পার্লামেন্ট: জনপ্রাতানিধদের বেতন দান; সমস্ত নির্বাচনে 
আন্দপাতিক প্রাতালধিত্ব; যে কোনো ম্যহর্তে নির্বাচকদের আধকাংশের 
'সদ্ধান্তক্রমে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত প্রাতিনিধি ও নির্বাচতদের প্রত্যাহারের 
বাধ্যতা। 

৩। ব্যাপক স্থানীয় স্বশাসন; যে সব এলাকা রীতনীতির বৈশিষ্ট্য 


* বর্তমান সংস্করণে ১৯১৭ সালের এপ্রলবমে মাসে রাঁচত রূশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাঁটক শ্রামক পার্টির খসড়া কর্মসূচি থেকে একটা অংশ গৃহীত হয়েছে। 
পাঠকদের সবধার জনা কর্মসূচির পুরানো ও নতুন পাঠ ভ. ই. লেনিন একে দিয়েছেন। 
পুরনো কর্মসঁচর যেসব ধারা নতুন কর্মসূচিতে অপ্পারবার্তত থাকছে সেগলি লোনন 
সাধারণ হরফে দিয়েছেন। যেগুলি পুরোপুরি নাকচ হচ্ছে সেগলি ক্ষুদ্রতর হরফে। নতুন 
কর্মসঁচর যে সব অংশ পৃরনো কর্মসূচিতে মোটেই ছিল না সেগঁল মোটা হরফে। 
সম্পাঃ 


৩৫ 


ও অধিবাসীদের সংবিন্যাস হেতু স্বতন্ত্র ধরনের, সেখানে আগুলিক 
স্বশাসন; রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত স্থানীয় ও আণ্চালক কর্তৃপক্ষের 
বিলোপ । 

91 ব্যাক্তত্ব ও আবাসের অলঙ্ঘনীয়তা। 

€&। বিবেক, বক, মাদ্ুণ, সভা, ধর্মঘট ও সামাতির অবাধ স্বাধীনতা । 

৬। চলাচল ও বৃত্তির স্বাধীনতা । 

৭। আধিকারভোগণ সম্প্রদায়ভেদের বিলোপ ও নরনারা, ধর্ম, বর্ণ ও 
জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমস্ত নাগারকের সমাধিকার। 

৮। আঁধিবাসঈদের মাতৃভাষায় 'শক্ষালাভের আঁধকার, যা নিশ্চিত হবে 
রাষ্ট্র ও স্বশাসন সংস্থার খরচে সেজন্য আবশ্যক স্কুলের নির্মাণ মারফত; 
লোকসভায় প্রাতি নাগাঁরকের নিজ মাতৃভাষায় ভাষণের অধিকার: সমস্ত 
মাতৃভাষার প্রবর্তন: বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রত্যাহার । 

৯ রাশ্ট্ের অততর্ভুক্ত দমন্ত জাতির আত্মনিয়ন্তরণ আধিকার। 

৯। রাষ্ট্রের অন্তভূ্ত সমস্ত জাতির অবাধে স্বতন্ত্র হওয়া ও ক্বীয় রাষ্ট্র 
গঠনের অধিকার । রূশ জনগণের প্রজাতন্ত্র অন্য জাতি বা জাতিসত্তাকে 
টানতে চেষ্টা করবে জবরদান্তি করে নয়, মিলিত রাষ্ট্র গঠনের জন্য একমান্র 
স্বেচ্ছা সম্মাতর ভিত্তিতে। সমস্ত দেশের শ্রমিকদের এক্য ও ভ্রাতৃত্ব অন্য 
জাতিসত্তার উপর প্রত্তক্ষ বা পরোক্ষ জবরদাস্তর সঙ্গে খাপ খায় না। 

১০। প্রতি বাক্তর জুর-আদালতে সাধারণ পদ্ধাত অনুসারে যে-কোনো 
রাজপরুষকে আভয্ক্ত করার অধিকার । 


১১ গণাবচারকদের নির্বাচন। 

১১ জনগণ কর্তৃক বিচারক তথা সামারক ও বেসামারক উভয় ক্ষেত্রের 
কর্তাব্যাক্তদের নির্বাচন; নির্বাচকদের অধিকাংশের পিদ্ধান্ত অননসারে যে 
কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার। 

১২ স্থায়ণী সৈন্যবাহিনীর বদলে জলগণের সার্বজনীন সশস্তকরণ। 


১২। প্যীলস ও স্থায়ী সৈন্যবাহিননর বদলে জনগণের সার্বজনীন 
সশস্ত্রকরণ; সার্বজনীন িলিসিয়ার কাজে ব্যয় করা সময়ের জন্য শ্রামক 
কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন পাওয়া চাই পঃজিপাতিদের কাছ থেকে। 


ঞ্৬ 


১৩। রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের বিচ্ছেদ, স্কুলের 
পূর্ণ এরীহিকতা। " 

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বাঁলকা উভয়েরই বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক সাধারণ 
ও পেশাদার শিক্ষা; রাষ্ট্রের খরচে গাঁরব শিশ্‌দের জন্য খাদ্য, পারধেক্স ও শিক্ষোপকরণ 
সরবরাহ । 

১৪। ১৬ বছর শর্যন্ত বালক বালিকা উভয়ের বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক 
সাধারণ এবং পলিটেকনিক শিক্ষা (প্রধান প্রধান সবকটি শাখার সঙ্গে 
তত্বগতভাবে ও হাতে কলমে উৎপাদনের পারিচয়); বালক বালিকাদের 
সামাজিক উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ। 

১৫। রাষ্ট্রের খরচায় সমস্ত শিক্ষার্খদের জন্য খাদ্য, পারধেয় ও 
শিক্ষোপকরণ সরবরাহ । 

১৬। জনশিক্ষার কাজ স্থানীয় দ্বশাসনের গণতান্ত্রিক সংস্থার হাতে 
অর্পণ; প্কুলের কার্যক্রম ও শিক্ষক নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ক্ষ্তার সর্বপ্রকার 
হস্তক্ষেপে লোপ; আঁধবাসীদের দ্বারাই সরাসার শিক্ষক নির্বাচন এবং 
অধিবাসীদের হাতে অবাঞ্ছিত শিক্ষক প্রত্যাহারের আঁধকার । 

আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনপীত গণতন্রীকরণের মূল শর্ত হিসাবে রুশ 
দোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রীমক পার্ট দাঁব করে: সমস্ত পরোক্ষ ট্যাক্সের 
ইবলোপ এবং আয় ও উত্তরাধিকারের উপর ক্রমবর্ধমান হারের ট্যাক্স। 

একদিকে, ব্যাঞ্কের ব্যাপারে এবং প্রাস্টবদ্ধ শিল্প শাখাগ্লিতে ইতিমধ্যেই 
পজিবাদণ বিকাশের উচ্চ মাতা এবং অন্যাদকে সাম্াজ্যবাদশী যদ্ধের ফলে 
ভাঙন, যার ফলে জরমরণ দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
নিয়ন্তূণের দাবি উঠছে, এই দুই কারণে ব্যাঞ্ক, [িণ্ডিকেট ট্রাস্ট) ইত্যাদি 
জাতীয়করণের দাবি করতে পার্টি উদ্ধৃদ্ধ হচ্ছে। 

দৌহক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে শ্রামিক শ্রেণীকে রক্ষার স্বার্থে তথা 
মুক্তির জন্য তার সংগ্রাম-ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে পার্টি দাবি করছে: 


১। সমস্ত মজার শ্রামকের জন্য দিনে & ঘণ্টা কাজের সীমা নির্ধারপ। 


৯। অব্যাহত কাজের ক্ষেন্রে খাদ্য গ্রহণের জন্য অন্যন ১ ঘণ্টা ছি 
সমেত কাজের দিন সমস্ত মজ্যার শ্রামকের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টায় 
সীমাবদ্ধকরণ। যে সব উৎপাদন বপন্জনক ও দ্বাস্ছের পক্ষে ক্ষতিকর, সেখানে 
কর্মীদন হাস করে আনতে হবে দৈনিক ৪--৬ ঘণ্টায়। 


৭ 


২। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায়, নরনারী উভয় মজ্যার শ্রামকের 
জন্য অন্যন ৪২ ঘণ্টার অব্যাহত সাপ্তাহিক ছাট আইন দ্বারা 'নর্ধারণ। 
৩। ওভারটাইম কাজ পুরোপদার 'নাঁষদ্ধকরণ। 


৪। জাতীয় অর্থনশীতির সর্বশাখায় রাত কাজ সন্ধ্যা ৯টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) 
নিষেধ। ব্যতিক্রম কেবল সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে তা টেকানিকাল কারণের জন্য নিঃসন্দেহে 
আবশ্যক ও শ্রামক সংগঠন কর্তৃক অনুমোদিত। 

৪। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় রাত কাজ (সন্ধ্যা ৮টা থেকে সকাল 
ওটা পর্যন্ত) নিষেধ । ব্যতিক্রম কেবল সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে তা টেকনিকাল 
কারণে নিঃসন্দেহেই আবশ্যক এবং শ্রমিক সংগঠনাদির দ্বারা অনুমোদিত, 
তবে এই সর্তে যে রাত কাজ ৪ ঘণ্টার বোঁশ হতে পারবে না। 


৫। দ্কুলোপযোগণী বয়সের €১৬ বছর পর্যন্ত) বালক বালিকাদের শ্রম নিয়োগ 
উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিষেধ এবং নাবালকদের (১৬--১৮ বছর) .কর্মীদন ছয় ঘণ্টায় 
সীমাবদ্ধকরণ। 

৫ উদ্যোক্তাদের পক্ষে স্কুলোপযোগী (১৬ বছর পর্যন্ত) বালক 
বালিকাদের শ্রম নিয়োগ নিষেধ এবং তর্‌ণদের (১৬--২০ বছর) কর্মাদন 
চার ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ এবং ক্বাস্ছ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উৎপাদনে ও খাতে 
তাদের রাত কাজ নিষেধ । 


৬। নারণ দেহের পক্ষে ক্ষাতিকর শাখায় নারী শ্রম নিষেধ) প্রসবের আগে চার 


সপ্তাহ ও পরে ছয় সপ্তাহ যাবৎ কাজ থেকে মেয়েদের ছ্‌টি, এবং এই গোটা সময়টার জন্য 
তাদের নিয়মিত পাঁরমাণ মজার সংরক্ষণ। 


৬ নারী দেহের পক্ষে ক্ষতিকর শাখায় নারী শ্রম নিষেধ; নারীদের 
রাত কাজ নিষেধ; প্রসবের পূর্বে ৮ সপ্তাহ ও পরে ৮ সপ্তাহ কাজ থেকে 


মেয়েদের ছাট এবং এই সময়টার জন্য বিনামূল্যে ডাক্তার ও উঁষধপত্ের 
সাহায্যসমেত বেতন সংরক্ষণ 


৭। মেয়েরা যেসব কলকারখানা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানে কাজ করে, তার সর্বতূই 
স্তন্যপায়ী ও অল্পবয়সী শিশদদের জন্য শিশ5 লালনাগারের ব্যবস্থা) স্তন্যদায়ণ মায়েদের 
অন্তত তিন ঘণ্টা পরপর অন্যন আধ ঘণ্টা করে ছঢটি। 


৭। মেয়েরা যে সব কলকারখানা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানে কাজ করে তার 
সবত্রিই গ্তন্যপায় ও অল্পবয়সী শিশুদের জন্য শিশু লালনাগার এবং 


৫৮ 


্তন্যদানের জন্য ঘরের ব্যবস্থা; স্তন্যদায়ী মায়েদের অন্তত তিন ঘণ্টা পরপর 
অন্যন আধ. ঘণ্টা করে ছুটি; স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ভাতা প্রদান এবং 
কর্মীদন ৬ ঘণ্টায় হাস। 

৮। পঃজপতিদের উপর বিশেষ ট্যাক্স দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ তহাবল থেকে 
শ্রামকদের বার্ধক্য এবং পূর্ণ বা আংশিক কর্মক্ষমতা লোপের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা। 

৮। শ্রামকদের পারিপূর্ণ সামাজিক বামা : 

ক) সমস্ত ধরনের মজার শ্রমের জন্য; 

খ) সবরকম ধরনের কর্মক্ষমতা লোপের জন্য যথা: রোগ, আঘাত, 
অকমণ্যতা, বার্ধক্য, বাত্তগত পণড়া, মাতৃত্ব, বৈধব্য, অনাথাবস্ছা, বেকারি 
ইত্যাদির কারণে; রী 

গ) সমস্ত বীমা প্রতিষ্ঠানে বশমাবদ্ধদের প্যরোপ্যার দ্বশাসন) 

ঘ) প/জিপতিদের খরচে বীমার ব্যয়নির্বাহ; 

উ) বিনামূল্যে চাকৎসা ও ওষধ সাহায্য, চিকিৎসার ব্যাপারটা শ্রাকদের 
দ্বারা নির্বাচিত জ্বশাসিত পীঁড়াতহবিলের নিকট অর্পণ 

৯। মাল দিয়ে মজার শোধ নিষেধ; বিনা ব্যতিত্রমে সমস্ত চজ্যার চাক্তির ক্ষেত্রে 
টাকায় সাপ্তাহক বেতনের প্রবর্তন এবং কাজের সময়ের মধ্যে বেতন দাল। 

১০। যে কোনো অজ্‌হাত বা যে কোনো নামেই হোক (জোরমানা, খারাপ কচ 
ইত্যাদি) বেতন কাটা উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিষেধ। 

৯১। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় যথেষ্ট সংখ্যক কারখান-পাঁরদর্শক নিয়োগ 
এবং সরকারী উদ্যোগসমেত, মজার-শ্রম নিয়োগকারী সমস্ত উদ্যেগে বিলা ব্যতিক্রমে 
কারখানা-পাঁরদর্শকদের তন্বাবধান প্রসার গোহ-্থ্য চাকরের শ্রম তার অন্তর্ভুক্ত); যেখানে 
নারী শ্রম চলে সেখানে পারদর্শিকা নিয়োগ; কারখানা-আইন পালন তথা মজযার-হার 
নির্ধারণ এবং কাঁচা মাল ও তোর মালের গ্রহণ ও বর্জনের উপর তদারকিতে শ্রামকদের 
নির্বাচিত ও রাষ্ট্র থেকে বেতনপ্রাপ্ত প্রাতানাধিদের অংশগ্রহণ । 

৯। শ্রমিক সংগঠনগনল কর্তৃক নির্বাচিত শ্রম পারদর্শন বিভাগের 
প্রাতিষ্ঠা এবং গাহ্ছ্য চাকরসমেত মজ্যার শ্রম নিয়োগকারণ সমস্ত উদ্যোগে 
তার প্রসার; যেখানে নারণ শ্রম চলে সে সব শাখায় পরিদার্শকার ব্যবস্থা। 
১৯১৭ সালের এপ্রল-মে মাসে লাখত, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩--১৫৭ 
পেতরগ্রাদে শপ্রবয়' প্রকাশন থেকে 
১৯১৭ সালের জুন মাসে 
পণীন্তকায় প্রকাশিত 


বলশোভিকরা রাষ্টরক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি? 


প্রেবন্ধ থেকে) 


আমাদের বলা হয়, প্রলেতাঁরয়েত রাল্ট্রযন্ত্র চালাতে পারবে না। 

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়াকে চালায় ১,৩০,০০০ জন জমিদার, 
চালায় ১৫ কোটি লোকের উপর অপাঁরসীম জবরদান্ত মারফত, তাদের উপর 
অসীম উৎপশড়নের মাধামে এবং কয়েদ-খাটা শ্রম ও অর্ধাশনের জীবন 
বিপুল আঁধকাংশকে বাধ্য করে। 

অথচ বলশোঁভক পার্টির ২৪০,০০০ সদস্য নাক রাশিয়াকে চালত 
পারবে না, চালাতে পারবে না ধনীদের বিরদ্ধে গাঁরবদের স্বার্থে। এই 
২,৪০,০০০ লোকের পছনে রয়েছে অন্যন ১০ লক্ষ সাবালক আঁধবাদন, 
কেননা ইউরোপের আভজ্ঞতা এবং রাশিয়ার আভিজ্ঞতা এমন কি দষ্টান্তস্বরপ 
পিটাসব্দর্গ দ:মায় আগস্ট নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অনুসারে পার্ট সন্দ্য 
সংখ্যার সঙ্গে তদন;গামী ভোটের অন্পাতটা ঠিক এই। প্রাত মাসের বিশ 
তারখে মস্ত একটা টাকা পাওয়ার তাগদে নয়, মতাদর্শের দিক থেকে 
সমাজতান্তিক রাষ্ট্রের প্রাত অনুগত এই দশ লক্ষ লোকই হল আমাদের 
'রাম্টরযন্ত'। 

তাছাড়া, আবিলম্বে এক দমকে আমাদের রাস্ট্রযল্্কে দশগযণ করে 
তোলার এক “অলোিক উপার' আছে আমাদের, যে উপায় কোনো প:ীজবন্দ 
রাষ্ট্রেই কখনো ছিল না, ও থাকতে পারে না। এই অলৌকিক ব্যাপারটা 

এই অলৌকিক উপায়টা কাছে লাগানো কত সহজ, কত 'নর্ভুল তার 
ক্রিয়া, সেটা বোঝাবার জন্য যথাসন্তব সহজ ও জাজহল্যমান একটা দষ্টান্ত নেব। 
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সেখানে বসাতে হয় রাষ্ট্রকে। প্রায়ই এ কাজ করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং 
আমাদের প্রলেতারীয় বা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রও তা করবে। 

পঠীজবাদী রাম্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমিক পাঁরবারকে, যাদের রোজগেরে 
লোকটি নেই, ভাড়া দিতে পারছে না। হাঁজর হয় আদালতের পেয়াদা, দলকে 
দল প্ীলস বা 'মাঁলসিয়া। শ্রামক পাড়ায় উচ্ছেদ করতে হলে দরকার পড়ে 
কসাক বাঁহনীর। কেন? কারণ পেয়াদা এবং "মালাসয়া অতি বৃহৎ রকমের 
সার্মারক প্রহরী ছাড়া যেতে অস্বীকার করে। তারা জানে যে উচ্ছেদের দৃশ্য 
আশেপাশের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে, মরাীয়া করে তোলা হাজার হাজার 
লোকেদের মধ্যে এমন উন্মাদ ক্রোধ, প:ঁজপাতিদের প্রাত ও পাজবাদী 
রাষ্ট্রের প্রাত এমন ঘৃণা জাগয়ে তোলে যে আদালতের পেয়াদা ও মালাসিয়া 
দলকে তারা যে-কোনো মৃহূর্তে কুটি কুটি করে ফেলতে পারে। দরকার পড়ে 
বৃহৎ সামারক শক্তির, বড়ো শহর হলে অবশ্য কোনো দর, প্রত্যন্ত থেকে 
আনা কয়েকটা রোজমেণ্ট পাঠাতে হয়, যাতে শহরের গাঁরবদের জীবন 
সৈন্যদের কাছে বিজাতীয় হয়, সৈন্যরা যেন সমাজতন্বের 'সংক্রামত হতে' 
না পারে। 

প্রলেতারায় রাষ্ট্রকে সবচেয়ে অভাবী পাঁরবারের জন্য বধ্যতমৃলকভাবে 
বাসা দিতে হবে ধনী লোকের গৃহে । আমাদের শ্রামক ালাসয়া বাহনীতে 
ধরা যাক ১৫টি লোক: দুজন নাবিক, দুজন সৈন্য, দুজন সচেতন শ্রামক 
(তাদের মধ্যে কেবল. একজনই হল পার্টর সদস্য বা দরদা), তাছাড়া একজন 
বাঁদ্ধজীবী ও মেহনত গারবদের মধ্য থেকে ৮ জন, অন্তত ৫ জন অবশ্যই 
মেয়ে, চাকর বাকর, মুটে-মজ.র ইত্যাদি। এ ব্যাহন্নী হাঁজর হল ধনীর গৃহে, 
পারদর্শন করল, দেখল দুটি পুরুষ ও দুটি নারীর জন্য রয়েছে পাঁচাটি 
ঘর। 'এ শীতকালটা আপনারা দুটি ঘরে আঁটাআঁটি করে কাটান, আর ভূগর্ভ 
কুঠারর দ্যাট পারবারের সংচ্ছানের জন্য দুটি ঘর ছেড়ে দিন। ইঞ্জীনয়রদের 
সাহায্যে (আপানও তো ইঞ্জনিয়র নাঃ) যতাদিন আমরা সবার জন্য ভালো 
ভালো ফ্ল্যাট তোর করতে না পারছি, ততাঁদন আপনাকে একটু আটাআঁট 
করেই থাকতে হবে। আপনার টেলিফোনাট ব্যবহার করবে ১০টি পাঁরবার। 
এতে কাজকর্ম, ছোটাছুটি ইত্যাদির ১০০ ঘণ্টা বাঁচবে। তাছাড়া আপনার 
পাঁরবারে রয়েছেন দুজন অনিযক্ত আধাশ্রীমক, হালকা কাজ করতে পারেন 
তাঁরা -- ৫€& বছরের শ্রীমতী এবং ১৪ বছরের শ্রীমান। এ'রা রোজ 'তন 
ঘণ্টা করে [ডিউটি দেবেন, ১০টি পারিবারের জন্য খাদ্য দ্রব্যের সঠিক বণ্টনের 
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ওপর পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় তালিকা রাখবেন। আমাদের দলের 
মধ্যে যে কলেজ-ছাত্রাট রয়েছেন তান এক্ষ2ীণ এই রাল্ট্রীয় নির্দেশটা দুই 
কপিতে গিলখে ফেলবেন আর আপাঁন দয়া করে এই স্বাক্ষর দিন যে এটা 
যথাযথ পালনে আপাঁন বাধ্য থাকবেন।' 

জাজহল্যমান দশ্টান্ত দিয়ে সাবেকী বুর্জোয়া এবং নতুন সমাভতান্তিক 
রাষ্্রযন্ত্র ও সরকার পাঁরচালনার এর্‌প একটা তুলনা আমার মতে হতে পারে। 

আমরা ইউটোপায় নই। আমরা জান যে, যেকোনো মুটে-মজুর বা 
যে-কোনো রাঁধুনি এক্ষযাণ রাষ্ট্র চালনায় লেগে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে 
কাদেতদের সঙ্গে, হি ব্রেশকোভস্কায়ার সঙ্গে, কি সেরেতোলির সঙ্গে আমর" 
একমত। কিন্তু এই সব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, রাষ্ট 
চালনা, শাসনের দৈনন্দিন মামূলী কাজ চালানোর যোগ্যতা যেন কেবল ধনী 
অথবা ধনী বংশাগত রাজপুরুষদেরই আছে -- এই কুসংস্কার আবলদে 
বজনের দাব কার আমরা । আমাদের দাঁব হল রাষ্ট্র চালনার তাঁলম দিক 
সচেতন শ্রীমক ও সৈনিকেরা আর সে শুরুটা যেন হয় এক্ষ[ণি, অর্থাং সমছ্ু 
মেহনতাদের, সমস্ত নিঃস্বদের সে তালিমে টেনে আনার শর্টা যেন হয় 
এক্ষুণি। 

আমরা জানি যে কাদেতরাও জনগণকে গণতান্ত্িকতা শেখাতে রাজী 
কাদেত মহিলারা সেরা সেরা ইংরেজী ও ফরাসী প্রামাঁণক সূত্র তু্জে নার 
সমাধিকার বিষয়ে চাকরানীদের কাছে বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত। সেই সঙ্গে কাছের 
কনসার্ট-মাটিঙে হাজার হাজার লোকের সামনে, 'বাচত্রানুজ্ঠানে চলবে 
চু'্বনোৎসন: কাদেত মহিলা বক্তা চুদ্বন করবেন ব্রেশকোভস্কায়াকে, 
ব্রেশকোভস্কায়া করবেন প্রাক্তন মন্তী সেরেতোলকে, আর কৃতার্থ জনগণ এই 
ভাবে জাজবল্যমান জ্ঞানলাভ করবেন কী 'জানস এই প্রজাতান্তিক মত, 
স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব... 
করে গণতান্নিকতার প্রতি অনুগত এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচার চালান, 
একথা আমরা মাঁন। কিনতু কী করা যাবে যদ আমাদের গণতাল্লিকতার 
*ধারণাটা হয় একটু অন্য রকম? 

আমাদের মতে, যুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব দুদরশা ও সর্বনাশ হাস করার জনা 
এবং জনগণের যুদ্ধজনিত সাঙ্ঘাতিক ক্ষতগীলর চিকি' নার জন্য দরকার 
বিপ্লবী গণতান্মিকতা, দরকার ঠিক সেই'ধরনের বিপ্লবণ ব্যবস্থা যা গাঁরবদের 
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দ্বার্থে বাসস্থান বন্টনের 'দস্টান্তে বর্ণত হয়েছে। ঠিক একই ভাবে এগৃতে 
হবে শহর গ্রামে খাদ্য দ্রব্য, পারচ্ছদ, জুতা ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে এবং গ্রামে ভূমি 
ইত্যাদির ব্যাপারে । এই প্রেরণায় রাষ্ট্র চালনায় আমরা এক্ষ2ঁণ লাগাতে পারি 
এককোটি হয়ত বা দুকোটি লোকের এক রাম্ট্রযন্, এমন যন্ত্র যা কোনো 
পঠঃাঁজবাদী রাজ্ট্র কখনো দেখোন। এ যন্ত্র তৈরি করতে পাঁর কেবল আমরাই, 
কেননা আঁধিবাসীদের স্মাবপূল সংখ্যাধিকের পাঁরপূর্ণ ও আন্তারক 
সহানুভূতি আমাদের পক্ষেই নিশ্চিত। এ যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পার, 
কারণ আমাদের আছে সচেতন, সুশৃঙ্খল, দীর্ঘ পরজবাদী 'শিক্ষা-প্রাপ্ত 
(প:জিবাদের শিক্ষা তো আমরা খামোকা গ্রহণ করিনি) শ্রামক, ঘারা শ্রামক 
মিলাসিয়া গড়তে এবং ক্রমশ তাকে (আবিলম্বেই প্রসারিত করতে শুরু করে) 
সার্বজনীন মালিসিয়ায় প্রসারিত করতে সমর্থ। পাঁরচালনার কাজটা করতে 
হবে সচেতন শ্রামকদের, কিন্তু পারচালনার সে কাজে মেহনত ও 
নিপশীড়তদের আসল জনগণকে টানতে তারা সমর্থ। 

বলাই বাহুল্য, এই নতুন যল্তের প্রথম পদক্ষেপে ভুল ত্রুটি অনিবার্ধ। 
কিন্তু কৃষকেরা যখন ভূমিদাসপ্রথা থেকে বাহর্গত হয়ে 'নজেদের কাষিকাজ 
নিজেরা চালাতে লাগল তখনো ি তাদের ভুল ব্ুটি হয়নি ? ব্যবহারের মধ্য 
দিয়ে ছাড়া জনগণের আত্মশাসন শিক্ষার, ভূলভ্রান্ত পারহারের অন্য কোনো 
পথ আছে কিঃ খাঁটি জন আত্মশাসনে আঁবলম্বে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া ঃ 
এখন সবচেয়ে প্রধান কথা হল এই বুর্জোয়া বডাদ্দঞ্জীবী কুসংসকারাটকে 
বিদেয় করা, যেন রাষ্ট্র চালনায় সক্ষম কেবল বিশেষ রাজপ:রুষেরাই, যারা 
তাদের সামাজক প্রাতিষ্ঠার সবখানির জন্য পুরোপুরি পির অধীন। 
সবচেয়ে বড়ো কথা, এই পাঁরস্থিতির অবসান করা যেখানে বুর্জোয়া, 
রাজপুরুষেরা ও 'সোশ্যািস্ট' মন্ত্রীরা সাবেকী ধরনে সরকার চালানোর 
চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, সাত মাস না যেতেই এক কৃষক দেশে সম্মুখীন 
হচ্ছে কৃষক অভ্যু্থানের ! সবচেয়ে প্রধান কথা হল, নিপীঁড়ত ও মেহনতাঁদের 
মধ্যে আত্মশাক্তির আস্থা: উদ্রেক করা, হাতে কলমে দোঁখয়ে দেওয়া যে 
দরিদ্রদের স্বার্থে তারা রুটি, সর্বাবধ খাদ্য, দুধ, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদির 
ন্যায্য, কঠোরভাবে সুশৃঙ্খল, সংগাঠিত বন্টনের কাজটা নিজের হাতে নিতে 
পারে ও নেওয়া উচিত। এ ছাড়া ধৰস ও ধ্বংস থেকে রাঁশয়াকে বাঁচাবার 
উপায় নেই, আর সবিবেকে সসাহসে সর্বত্র প্রলেতারীয় ও আধা 
প্রলেতারীয়দের হাতে এই ভাবে শাসনের ভার ছেড়ে দিলে ইতিহাসে 
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অদজ্টপূর্ব এমন এক গণ উদ্দীপনা জাগবে, সর্বনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
জনগণের শান্তি এত বহুগুণ বার্ধত হবে যে আমাদের সংকীর্ণ, সাবেক, 
আমলাতান্তিক শাক্তর পক্ষে অসন্ভব মনে হয় এমন বহু; কিছুই সম্ভবপর 
হয়ে উঠবে লক্ষ লক্ষ জনগণের শক্তির কাছে, যে জনগণ পরীজপাঁতির জন্য 
নয়, জামদারপা্রের জন্য নয়, রাজপুরুষের জন্য নয়, বেত্র তাড়নায় নয়, 
কাজ করতে নেমেছে নিজের জন্য। 


কক ৯ 


প:ঃজিপাঁতদের বিরোঁধতা করতে ভয় অথচ একই সময়ে নিজেকে 
বিপ্লবী বলা, সমাজতন্তী গণ্য হতে চাওয়া _- কা লজ্জা! এরুপ উক্তি সপ্তব 
হতে হলে সনবধাবাদ-দুষ্ট বিশ্ব সমাজতন্রের কী ভাবাদর্শগত অধঃগতনই 
না প্রয়োজন হয়! 

পঠজপাতিদের প্রাতরোধ শক্তিটা আমরা দেখোছ, সমগ্র জনগণ তা 
দেখেছে, কারণ পঠুজপাতরা অনান্য শ্রেণীর চেয়ে বোশ সচেতন, 
সোঁভয়েতগলির তাংপর্য তার সন্ধে সঙ্গেই বোঝে, সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের 
সব শাক্ত প্রাণপণে নিয়োগ করে। সব এবং সমস্ত ছু চাল; করে দেয়, যত 
[কিছ ফন্দাফাকর মতলববাজ শুর; করে, আশ্রনতপর্ব মিথ্যা ও বুংসার 
আশ্রয় নেয়, সার্মারক চন্রান্ত পর্যন্ত এগোয় যাতে সোভিয়েতগ্ালকে গাড়ে 
দেওয়া যায়, তাদের নিষ্ফল করে তোলা যায়, তাদের ব্যাঁভচারে নামানো যায় 
(মেনশোভক ও দোশ্যালস্ট-রিভালউশানারিদের* সাহাযো), বাকসর্বদবতার 
পাঁরণত করা যায়, মাসের পর মাস ফাঁকা বাঁল ও বিপ্লব নিয়ে লীলা খেলার 
কৃষক শ্রীমকদের অবসন্ন করে তোলা যায়। 

কিনতু প্রলেতারাঁয় ও গাঁরব কৃষকদের প্রাতরোধ শাক্তকে আমরা এখনে? 
দোখান, কারণ সে শক্ত তার পূর্ণ অবয়বে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় কেবল তখনই 
যখন ক্ষমতা আসে প্রলেতারীয়দের হাতে, যখন অভাব অনটন ও পরভিবাদ? 
দাসত্বে দালত কোট কোটি লোক ভুভিজ্ঞতায় দেখে, টের পায় যে র 
পেয়েছে নিপীড়িত শ্রেণীরা, সে ক্ষমতা জামদার ও পরাঁজপাঁতিদের বিরুদ্ধ 


* মেনশোঁভক __ রুশ দোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে পোট বুর্জোয়া 
সবিধাবাদশী ধারার অনূগামাী, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৃর্জোয়া প্রভাবের বাহক। মেনশোভিক 
নাম হয় ১১০৩ সালে আগস্টে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টির তীয় 
কংগ্রেসের পরে, খন কংগ্রেসের শেষে কেন্দ্রীয় পার্টি সংস্থাগুলির নির্বাচনে তারা সংখ্যালঘু 


৬৪ 


লড়াইয়ে সাহায্য করছে গাঁরবদের, ভাঙছে তাদের প্রাতরোধ। কেবল তখন 
আমরা দেখতে পাব প:ঁজপাতিদের জবাব দেবার মতো অভ্ভুতপ্র্ব কী শাক্ত 
রয়েছে জনগণের মধ্যে, কেবল তখনই দেখা দেবে এঙ্ষেলস যাকে বলেছেন 
'আবৃত সমাজতন্ত্র, কেবল তখনই শ্রমিক-শ্রেণী-ক্ষমতার প্রাত দশ হাজার 
জন গোপন অথবা প্রকাশ্য, সাক্রয় অথবা 'নীক্ষয়-একগংয়ে শন্ুর 
বিরদ্ধে মাথা তুলবে লক্ষ লক্ষ নতুন যোদ্ধা, যারা আচ্ছন্ন ছিল 
রাজনোতিক নিদ্রায়, অভাবের জব্ালায় ও হতাশায়, যারা দিনগত পাপক্ষয় 
করে গেছল, এই বিশ্বাস হারিয়ৌছিল যে তারা মানুষ, বাঁচার আঁধিকার তাদেরও 
আছে, আধানিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সর্ব পরান্রম তাদেরই সেবায় লাগতে 
পারে, তাদের প্রলেতারায় মালসিয়া বাহিনী পর্ণ প্রত্যয়ে ডাক দিচ্ছে রাষ্ট 
চালনায় সরাসার, আশু দৈনান্দন অংশ গ্রহণের জন্য। 

প্লেখানভ,  ব্রেশকোভস্কায়া, সেরেতেলি, চেন্নোভদের কোম্পানর 
অনুকূল অংশ গ্রহণসমেত পযঁজিপাঁত ও জামদাররা সবকিছযই করেছে 


(শীতে মেনাশিনস্তভো) হয়ে পড়ে; লোৌননের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোল্লাটরা 
সংখ্যাধিকা রেশীতে বলাশিনপ্রভো) পায় ও বনশেতিক বলে আর্ভাহত হয়। মেনশোকরা 
্দোয়দের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সমঝোতা ঘটাতে চয় ও শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী 
পথ. নেয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পর মেনশোভিকরা ৮৮৪৭ 
সমর্থন করে এবং বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ে। 

অক্টোবর সমাজতাদ্বিক বিপ্লবের পর মেনশোভক পার্ট খোলাখ্যাল প্রী্তবপ্লবী 
হয়ে পড়ে, সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের জন্য ষড়ষণ্ত ও 'বন্রোহের সংগঠন করে ও তাতে 
অংশ নেয়। 

সোশ্যালিস্ট-রিভালউশানার _ ১৯০১ সালের শেষ ও ১৯৯০২ সালের গোড়ায় 
প্রাতষ্ঠিত একটি পোঁট বুর্জোয়া পার্টি; প্রথমে এ প্রার্ট কৃষকদের গণতান্যিক দাবি, 
জামদারদের জাঁমদখলের জন্য তাদের আকাস্ষার প্র্তানধিত্ব করত, কিন্তু পরে তা 
কুলাকদের পার্টি হয়ে দাঁড়ায় এবং অক্টোবর সমাজতান্িক বিপ্লবের পরে খোলাধ্ল 
প্রাতীবপ্নবী পার্টিতে পাঁরণত হয় এবং সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুয়া, 
পৃ 
সারের মিছ না এ ছিল গে রর সমবামী সাত, বার 
ভান্ত হল তথাকথিত 'ভূমির সমাজীকরণ' এবং শ্রম নর্ম অনুসারে সমপারমাণে ব্যাক্তগত 
কাঁধ, মূলত এর অর্থ দাঁড়াত পঠীজবাদ বিকাশের জন্য সবচেয়ে অনুকূল অবস্থার 
সাদ্টি। _ সম্পাঃ 
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গণতান্তিক প্রজাতন্তরকে কল্যাষত করার জন্য, ধনীদের সেবাদাসত্ব 
মারফত এতদূর পর্যন্ত কলষত করা যাতে জনসাধারণের ওপর নেমে 
আসে অনীহা উদাসীন্য, কিছুতেই তার এসে যায় না, কারণ বদভুক্ষ্ 
পারে না প্রজাতন্ন ও রাজতন্রের পার্থক্য করতে, শীত-ব্িষ্ট, পাদ-কাহীন 
পণীড়ত যে সৈনিক পরের স্বার্থে প্রাণ দিচ্ছে, প্রজাতন্্কে ভালোবাসার 
অবস্থায় সে নেই। 

আর যখন শেষ মুটে-মজুরটি, প্রাতাট বেকার, প্রাতিট রাঁধ্দীন, যে- 
কোনো সর্বনষ্ট কৃষক দেখবে __ সংবাদপত্র থেকে নয়, স্বচক্ষে দেখবে যে 
প্রলেতারীয় ক্ষমতা ধনসম্পদের পদলেহন করে না বরং সাহায্য করে গাঁরবদের, 
দিপ্লবশ ব্যবস্থা গ্রহণে এ ক্ষমতা থমকে দাড়ায় না, ভূরভোজীদের উদ্ধৃত খাদ্য 
নিয়ে তা দেয় ব্যভুক্ষ[দের, বাধ্যতামূলক হাঘরেদের বসায় ধনীদের বাসগৃহে, 
দূধের দাম দিতে তা ধনীদের বাধ্য করে, কিন্তু গাঁরব পারিবারের সমস্ত 
শিশুর জন্য আগে যথেষ্ট পারমাণে দুধ না জোগানো পর্যন্ত এক বিন্দ; দুধ 
দে ধনীদের দেয় না, জাঁম চলে যাচ্ছে মেহনতাঁদের হাতে, কলকারখানা 
আর ব্যাত্ক যাচ্ছে শ্রামকদের নিয়ন্ত্রণে, লক্ষপাঁতিরা ধন লদাকয়ে 
রাখতে গেলে তাদের আবিলম্বে গুরুতর শান্ত আঁনবার্ধ _ গরিবেরা 
যখন এটা দেখবে, টের পাবে, তখন পঠজপাতি ও কুলাকদের কোনো শাক্ত, 
কোট কোট টাকার মাঁলক বিশ্ব ফিনান্স-পাঁজর কোনো শক্তিই 
জন-িপ্লবের উপর জয়লাভ করতে পারবে না বরং এ জন-বিপ্লবই জয় 
করবে গোটা দুনিয়া, কারণ সব দেশেই পরিপরু হয়ে উঠছে সমাজতান্বিক 
পারবর্তন। 

আমাদের 'বপ্রব অপরাজেয় যাঁদ তা নিজেকে ভয় না পায়, যাঁদ তা সমগ্র 
ক্ষমতাটা পুরোপ্নীর তুলে দেয় প্রলেতারায়দের হাতে, কেননা আমাদের 
পেছনে রয়েছে আরো অপাঁরমেয় বৃহত্তর, আরো পারণত, আরো সংগঠিত 
প্রলেতআরয়েতের বিশ্ব শক্তি, সামায়কভাবে তা যদ্ধে অবদামত, কিত্ু অবলপপ্ত 
নয়, বরং তদ্দবারাই বহবর্ধিত। 


১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে ৩৪শ খণ্ড, প ৩১৩-৩১৭, 
ও ১লা (১৪ই) অক্টোবরের মধ্যে লিখিত, - ৩২৮-৩৩০ 
১৯১৭ সালের আক্টোবরে 'জ্ঞানপ্রচার' 

পঁরিকার ১ ও ২ সংখ্যায় ম্বাদ্রুত 


নারা-শ্রামকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বন্তৃতা 
১৯শে নভেম্বর, ১৯১৮৯ 


কমরেডগণ, কতকগীল 1দক থেকে প্রলেতারায় ফৌজের নারী অংশের 
কংগ্রেসের বিশেষ জরুরী তাংপর্য বর্তমান, কারণ সমস্ত দেশেই নারীদের 
আন্দোলনে আসা কঠিনতর হয়েছিল৷ সমাজতান্ত্রিক পাঁরবর্তন হতে পারে না 
যাঁদ মেহনতা নারশদের বৃহং অংশটা তাতে ব্যাপকভাবে যোগ না দেয়! 

সমস্ত সভ্য দেশে, এমন কি. সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও মেয়েদের অবস্থা 
এমনই যে তাদের সাংসারিক বাঁদী বলা হয়, আর সেটা অকারণে নয়। কেনে 
পঠাীজবাদী রা্ট্রেই এমন কি সবচেয়ে মুক্ত প্রজাতন্তেও নারীদের পূর্ণ 
সমাধিকার নেই। 

সোভিয়েত প্রজ্াতল্লের কর্তব্য হল সর্বপ্রথমে নারী আঁধকারের দগঞ্ত 
সীমাবদ্ধতা দূর করা। বুর্জোয়া নোংরামি, দলিতাবস্থা ও লাঞ্ছনার ঘা উংস, 
বিবাহবিচ্ছেদের সেই মামলাবাঁধ সোভিয়েত রাজ পুরোপনার বিলুপ্ত 
করেছে। 

পয়োপনার স্বাধীন বিবাহবিচ্ছেদ আইন হয়েছে প্রায় এক বছর। ভারা 
'ডক্রি জার করেছি, এতে বিবাহোদ্ভূত ও বিবাহবাহির্ভূতি সন্তানের অবস্থায় 


* নারা-শ্রাীমকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস আহবান করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির 
বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯১৮ সালের ১৬--২১শে নভেম্বর, মল্দ্কায়। কলকারখানা 
ও গ্রাম গরিবদের ১,১৪৭ জন নারী-প্রাতনিধ কংগ্রেসে আসে। কংগ্রেস সোভিয়েত 
সরকারের বৈদোশক নাত অনুমোদন করে এবং তা সমর্থন ও রক্ষণের জন্য শ্রমিক কৃষক 
নারীদের আহবান জানায়। সমা্তান্তিক নির্মাণে অ-পার্ট মেহনতী নারীদের টেনে 
আনার একটা নতুন সাংগঠনিক রূপ হিসাবে কংগ্রেস প্রাতানিধ সভা স্থাপন অনুমোদন 
করে। শ্রমিক কৃষক নারীদের মধ্যে ব্যাপক সাংগঠাঁনক পার্ট-কাজের সূচনা হয় এ কংগ্রেস 
থেকে । - সম্পাঃ 


রি ৬৭ 


সবাঁকছ; ভেদাভেদ লোপ এবং এক রাশ রাজনৈতিক বাধানিষেধ দুর করা 
হয়েছে। মেহনত নারীদের এমন পাঁরপূর্ণ সমাধিকার ও স্বাধীনতা আর 
কোথাও নেই। 

আমরা জানি যে অচল হয়ে আসা নিয়মের সমস্ত বোঝাটাই পড়ে শ্রামক 
শ্রেণীর নারীদের উপর। 

যে সব কারণে নারীরা আঁধকারহন হয়ে থাকে, ইতিহাসে এই প্রথম তা 
সব নাকচ করে দিয়েছে আমাদের আইন। কিন্ত ব্যাপারটা শুধু আইন নিয়ে 
নয়। আমাদের শহর ও কলকারখানা-এলাকায় বিবাহের পূর্ণ স্বাধীনতার 
আইনটা ভালোই চলছে, কিন্তু গ্রামাণ্চলে এটা প্রায়শই থেকে যাচ্ছে কাগজে । 
সেখানে এখনো পর্যন্ত গির্জা-বিয়ের প্রাধান্য, পুরোহিতদের প্রভাবের জন্য 
ভারা এতে বাধ্য হয় এবং পুরোনো আইনের চেয়ে এই আঁভশাপটার 
সঙ্গে লড়াই করা বোঁশ কাঠন। 

ধর্্ঁয় কুসংকারের সঙ্গে সংগ্রামে অসাধারণ সতর্ক হওয়া চাই। এ 
সংগ্রামে যারা ধরায় অনুভূতিকে আঘাত করে তারা অনেক ক্ষাত করে। 
প্রচারের মাধ্যমে, জ্ঞানপ্রচারের মাধ্যমে লড়াই চালানো উঁচিত। সংগ্রামে 
তিক্ততা সৃষ্ট করে আমরা জনগণকে রুষ্ট করে তুলতে পার; এ রকম 
সংগ্রামে ধর্মের 'ভীত্ততে জনগণের বিভাগ পাকা হয়ে পড়ে, অথচ আমাদের 
শাক্তিই যে হল একতা। ধর্মীয় কুসংস্কারের গভীরতম উৎস হল দাঁরদ্র্য ও 
তমসাচ্ছন্নতা; এই আঁভশাপের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবেই। 

মেয়েদের অবস্থা এখনো পর্যন্ত এমন থেকে গেছে যে তাদের বাঁদী বলা 
হয়। মেয়েরা নিজেদের সাংসারিক ঘরকন্নার চাপে পাঁড়িত, এ অবস্থা থেকে 
তাকে ত্রাণ করতে পারে কেবল সমাজতন্ম্। যখন আমরা ক্ষুদে জোত থেকে 
চলে যাব যৌথ জোত ও ভূমির যৌথ কর্ষণে, কেবল তখনই নারীদের 
পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলমোচন সম্ভব হবে। এ কাজটা কঠিন, কত্ত 
এখন যখন গারবদের কামাঁট* গড়ে উঠছে তখন সমাভতান্ত্িক বিপ্লব পাকা 
হবার সময় আসম্ন। 


* গাঁরবদের কাঁমাট গোরব কৃষকদের. কমিটি) প্রাতষ্ঠার ডাকি জার করে সারা 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্ষকরী কমিটি ১৯১৮ সালের ১১ই জ্‌ন। 'ডাক্র অনুসারে কাঁমাটর 
এক্কিয়ারে থাকে' নিম্দোক্ত কাজ: শস্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কৃষি যন্ত্রপাতির বন্টন, 
কুলাক ও ধরণী কৃষকদের উদ শস্য আদায়ের জন্য স্থানীয় খাদ্য সংস্থাকে সাহাহয। 


৬৮ 


কেবল এখনই গ্রামবাসীদের গাঁরব অংশটা সংগঠিত হচ্ছে এবং তার 
মধ্যে, গাঁরবদের সংগঠনের মধ্যে সমাজতন্ত্র পাচ্ছে পাকা বানয়াদ। 

আগে প্রায়ই: এমন হয়েছে যে শহরগ্ীল আগে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, 
গ্রামান্চল নেমেছে তার পরে। 

বর্তমান পাঁরবর্তন চলেছে গ্রামের উপর ভর করে, আর এইখানেই 
তার তাৎপর্য ও শাক্ত। সমস্ত মুক্তি আন্দোলনের আভজ্ঞতা থেকে দেখা 
যায় যে মেয়েরা তাতে কী পাঁরমাণ অংশ নিচ্ছে তার উপরে বিপ্লবের 
সাফল্য নির্ভর করে। মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের প্রলেতারায় 
করছে। 

সোভিয়েত রাজের পাঁরস্থিত সেই পাঁরমাণেই দুর্হ যে পারমাণে সমস্ত 
দেশের সাম্রাজযবাদীরা সোঁভয়েত রাশিয়াকে ঘুণা করছে ও তার বিরুদ্ধে 
যদ্ধের আয়োজ্রন করছে এইজন্য যে সোভিয়েত রাশিয়া বেশ কয়েকটি দেশে 
বিপ্নবের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে ও সমাজতন্দের দিকে দঢ় পদক্ষেপ 
করেছে। 

এখন যখন তারা বিপ্লবী রাশিয়াকে চূর্ণ করতে চায় তখন তাদেরই 
পায়ের তলায় আগুন জবলচ্তে শুরু করেছে৷ আপনারা জানেন কা ভাবে 
জার্মানতে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়াচ্ছে, ডেনমার্কে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম 
চলছে শ্রামকদের। সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ডে জোরদার হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলন । 
এই সব ছোটো ছোটো দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো স্বাধীন গরুতে 
নেই, কিস্তু তা বিশেষ রকমের অর্থবহ এইজন্য যে এসব দেশে যুদ্ধ হয়ান 
শসা ও কি যন্তপাতির বপ্টনে গারব কৃষকদের জনা বিশেষ সববধার ব্যবস্থা থাকে 
ডিক্রিতে। 

গারবাদের কমিটিগলি ছিল গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারীয় একনারকতের ঘাঁটি। কুলাকদের 
বিরদ্ধে সংগ্রামে, বাজেয়াপ্ত জমির পূৃনর্বন্টনে এবং শিল্প এলাকা ও লাল ফৌজের জন্য 
খাদা সরবরাহে তা গরুত্বপূর্ণ ভীর্মকা নেয়। 

গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্তিক বিপ্লব িকাঁশত করার দিক থেকে গরিবদের কাঁমাটিগ্ল 
হল আরো এক ধাপ পদক্ষেপ। গ্রামাণ্চলে সোভিয়েত রাজের সংহতিতে তা সাহাযা করে 
এবং সোভিয়েত রাজের পক্ষে মাঝাঁর কৃষকদের টেনে আনায় এগুলির গুরুত্ব ছিল [বপূল। 

ষষ্ঠ জরুরী সারা রূশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ৯৯১৮, নভেম্বর) গাঁরবদের 
কাঁমাটগ্ীলি তাদের কাজ পূর্ণ করায় গ্রাম সোভিয়েতের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া 
হয়। _- সম্পাঃ 


৬৯ 


এবং সবচেয়ে 'ন্যায়সঙ্গত' গণতান্নিক ব্যবস্থাই সেখানে বর্তমান ছিল। এ 
রকম দেশও যখন আন্দোলনে আসে, তখন এই আস্থাই জাগে যে বিপ্লবী 
আন্দোলন সারা বিশ্বকে গ্রাস করছে। 

এ পর্যন্ত কোনো প্রজাতন্তুই নারীদের মুক্ত করতে পারোনি। সোভিরেত 
রাজ সহায়তা করছে তাদের। আমাদের আদর্শ অপরাজেয় কেননা সব দেশেই 
উাঁত হচ্ছে অপরাজেয় শ্রমিক শ্রেণী। অপরাজেয় সমাজতান্বিক বিপ্লবের 
বাদ্ধ সৃঁচত করছে এ আন্দোলন। (দীর্ঘ করতালি। 'আত্তজ্গাঁতক' 
সঙ্গীত) 


সংবাদপত্রের রিপোর্টাকারে প্রকাঁশত ৩৭শ খন্ড, পট ১৮৫--১৮৭ 
২০শে নভেম্বর ১৯১৮, 
ইজভেস্তিয়া'র ২৫৩ সংখ্যায় 


রুশ কমিস্টানস্ট পার্টির বেলশেভিক) খসড়া কর্মসূচি” 
২:২8. প্রেন্ধা থেকে) 
(৮) কর্মসযচির আদান৩ বিষয়ক ধারার প্রথম অনচ্ছেদ 


প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মারফত কমিউনজম অভিমুখে অগ্রসর 
কমিউনিস্টদের পার্ট গণতান্রিক ধ্যান বর্জন করে সাবেকী গঠনের 
আদালতের মতো বুর্জোয়া আঁধপত্যের সংস্থাগীলকেও নির্মল করে 
উচ্ছেদ করে এবং তার স্থানে প্রতিষ্ঠত করে শ্রামক কৃষকের শ্রেণী আদালত। 
সমন্ত ক্ষমতা স্বহস্তে ধারণ করে 'জনগণের দ্বারা বিচারক নির্বাচন", এই 
প্রাক্তন ধোঁয়াটে সূত্রের বদলে 'মেহনতাদের মধ্য থেকে কেবল মেহনতাঁদের 
দ্বারা বিচারকদের নির্বাচন" এই শ্রেণী ধ্থান পেশ করে এবং আদালতের 
সমস্ত ব্যবস্থাপনায় তা চালায়। মূলাফা অর্জনের জন্য যারা মজার শ্রম 
নিয়োগ করে না, সেই সব শ্রামক ও কৃষক প্রতানাধদের মধ্য থেকে আদালত 
নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্ট নারীদের জন্য কোনো পার্থক্য 
করে না এবং যেমন বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমান বিচারকের দায় 
নির্বাহে নরনারী উভয়ের সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। উৎসাঁদত সরকারগুলির 
বিচারকদের জন্য এই ধ্যান দিচ্ছে __ প্রলেতারয়েতের 'ডাক্রু কার্যকরা করে 
এবং উপযুক্ত ডাক্র না থাকলে বা তা পাঁরপূর্ণ না থাকলে, উৎসাদত 
সরকারগুলির আইন অগ্রাহ্য করে সমাজতান্রিক ন্যায়-চেতনায় পারচালিত 
হয়ে প্রলেতারিয়েতের আভপ্রায় পূরণ কর্‌ূন। 


প্রথম প্রকাশিত ১৯৩০ সালে £ ৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ১১৫ 


* রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির বেলশেঁভক) খসড়া কর্মসুঁচর জন্য লোনন যেসব 
মালমশলা ও দলিল লেখেন তারই ভিন্ডিতে পার্ট কর্মসূচির রচনায় কমিশন কাজ করে। 
নতুন পার্টি কর্মসূচি গৃহীত হয় রূশ কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোভিক) অষ্টম কংগ্রেসে, 
১৯১৯ সালের মার্চে। _ সম্পাঃ 
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মহা উদ্যোগ 
প্রেবন্ধ থেকে) 


পশ্চান্ভাগে শ্রমিকবীরত্ব। 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক'* 


আমাদের সকলকেই মানতে হবে যে, বিপ্লবের সমস্যায় বুজোয়া- 
বাদ্ধিজীবী বূলিসবস্ব মনোভাব প্রাতি পদে সর্কহই প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেটা 
আমাদের পঙীন্তর মধ্যেও । দ্টান্তস্বরূপ, পন্ধরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক 
অতাঁতের এই পচ-ধরা জেরের সঙ্গে আমাদের দংবাদপন্র খুব কমই লড়াই 
চালায়, সত্যকার কাঁমউনিজমের সাধারণ, অনাড়ম্বর, নিত্য-নোমাত্তক, কিন্তু 
জাবন্ত অংকুরকে খুব কমই সমর্থন করে। 


* কমিউনিস্ট সুবোৎনিক __ সমাজের কল্যাণে মেহনতাদের দ্বচ্ছামূলক অবৈতনিক 
কাজ; যাতে শ্রমের প্রতি মেহনতীঁজনের কমিউনিস্ট মনোভাব প্রকাশ পায়। 

প্রথম স্‌বোৎনিকগ্লর আয়োজন হয় গৃহযুক্ধের সময়, যখন জাতীয় অর্থনীতি 
ধসে পড়েছিল এবং শ্রমবলের অনটন দেখা 'দিয়েছিল। রুশ কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় 
কামিটি বিপ্লবী ধরনে কাজ করার আহবান জানিয়ে যে পর প্রকাশ করে তার জবাবে ম্কো- 
কাজান রেলপথের শ্রামকেরা ১৯১৯ সালের ১০ই মে শানবারে প্রথম কমিউনিস্ট 
সুবোংনিকে কাজে নামে। নিয়ামত কাজের পর তারা আরো ছয় ঘণ্টা বিনা বেতনে 
রেলগাড়ি ও ইঞ্জন মেরামত, মাল বোঝাই ও অন্যান্য কাজ করে। তাদের উদ্যোগে অনেকেই 
সাড়া দেয় এবং সুবোংনিক পাঁরণত হয় গণ আন্দোলনে । ১৯২০ সালের ১লা মে সারা 
রুশ সূবোংনিকের আয়োজন হয়। 

গৃহয্দ্ধ ও বৈদেশিক সামারক হস্তক্ষেপের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় 
অর্থনপীতর পুনর্বাসন ও বিকাশের পর্বে কামউনিস্ট সূবো্নিকগুলি গরুত্বপর্ণু ভূমিকা 
নেয়। সমাজতান্তিক প্রতিযোগতার ব্যাপক বিকাশের সত্রপাত করে এগ্যাল। কাঁমউনিস্ট 
সুবোংনিকের ওপর বিশেষ গর্ব অপ্পণ করেন লোন এবং 'শ্রমোৎপাদিকা ব্বাদ্ধতে, 
নতুন শ্রম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এবং অর্থনীতি ও জীবনের সমাজতান্তিক পাঁরাস্থিতি রচনায়" 
এগরলকে 'মহান সত্রপাত' বলে আঁভহিত করেন তিনি। _ সম্পাঃ 
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মেয়েদের অবস্থা ধরা যাক। আমাদের শাসনের প্রথম বছরেই আমরা যা 
করোছ বিশ্বের কোনো সর্বাগ্রগণ্য বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্ে কয়েক দশকেও কোনো 
একটি গণতান্্ক পার্টি তার শতাংশও করোন। নারীদের অসমাধিকার, 
বিবাহবিচ্ছেদের বাধা নিষেধ, তার বাঁহরঙ্গের জঘন্য ঠাট-দর্বস্বতা, বিবাহ- 
বাঁহভূতি সম্ভানদের অস্বীকার, তাদের [পতৃত্ব সন্ধান ইত্যাঁদ নীচ আইনকানুন, 
বুর্জোয়া শ্রেণী ও পংঁজবাদের কলঙকস্বরূপ যেসব আইনের অসংখ্য জের 
রয়েছে সমস্ত সুসভ্য দেশেই _ তার একাঁট ই'টও আমরা প্রকৃত অর্থেই 
অচূর্ণ রাখ নি। এই ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা নিয়ে আমাদের হাজার 
বার গর্বের অধিকার আছে। কিন্তু সাবেকী বুর্জোয়া আইন ও প্রথার আবর্জনা 
পাঁরদ্কার হয়ে উঠেছে যে এটা খাস ইমারৎটা নয়, মাত্র দে র জন্য 
ভূমি সাফ। 

সমস্ত মক্তিদারী আইন সত্তেও মেয়ে সাংসারিক বাঁই থেকে যাচ্ছে, 
কারণ তাকে দাবিয়ে রাখছে, শ্বাসরদ্ধ করছে, বিম্‌ঢ় করছে, হীন করে রাখছে 
ক্ষদে সাংসারিক গৃহস্থালি, বেধে রাখছে তাকে পাকশালয় ভার £শশৃপালন 
ঘরে, অমান্দাষক রকমের অনুৎপাদক, তুচ্ছ, পপাত্ত-জবালা -ভাঁতা-করা, 
টিড়নো কাজে অপচয় হচ্ছে তার শ্রম । সত্যকারের নার+-ুক্তি, সত্যকারের 
কমিউনিজম শুরু হবে কেবল তখনই এবং সেখানেই, যখন এবং যেখানে শহর 
হবে এই তুচ্ছ গেস্থালির বিরুদ্ধে গণ সংগ্রাম (রাম্ক্ষমতাধর প্রলেতারিয়েতের 
পাঁরচালনায়) অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, শুর হবে কৃহং সমাজতান্নিক 
অর্থনীতিরূপে সে গেরস্থালির ব্যাপক পদননির্মাণ। 

তত্র ক্ষেত্রে প্রাতটি কামউীনস্টের কাছে এই যে প্রশ্ন তর্কাতীত, বাস্তবে 
কি তার প্রতি আমরা যথেষ্ট মনোযোগ নিয়ে থাঁক? অবশাই নয়। বর্তমানে 
ইাতমধ্যিই এ ক্ষেত্রে কামউনিজমের যে অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে তার প্রতি কি 
আমরা যথেষ্ট যত্রশীলঃ পুনরাঁপ না এবং না। সামাজিক ভোজনালয়, 
(শশ,লালনাগার, কি“ডারগার্টেন - এই হল এ অঙ্কুরের নমুনা, এই হল 
সেই সাদামাটা দৈনন্দিন সব উপায়, আড়ম্বর, বাকোচ্ছবৰাস ও সমারোহ যাতে 
কিছ; নেই; কল্তৃ, যা কা্ফক্ষেত্রে নারীদের মহক্ত করতে সমর্থ, যা কার্যক্ষেত্রে 
সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক জীবনে নারীদের ভূমিকার ক্ষেত্রে পুরুষের 
সঙ্গে তার অসাম্য হাস ও বিলোপ করতে সমর্থ। এ সব উপায় নতুন নয়, বৃহৎ 
পযীজবাদই তা সাঁষ্ট করে গেছে (যেমন সৃষ্টি করেছে সাধারণভাবে 


হাড়" 
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সমাজতন্ত্রের সমস্ত বৈষয়িক পূর্বসর্তই), কিন্তু পঠীজবাদের আমলে তা রয়ে 
গিয়েছিল প্রথমত, বিরল ব্যাপার হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত, যেটা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ, হয় বেনিয়া প্রাতষ্ঠান হিসাবে কালোবাজার, মুনাফা, প্রতারণা, 
জংয়াছরর সমস্ত মন্দ দিকসমেত, নয় থেকেছে 'বুর্জোয়া দয়া-দাক্ষিণ্যের 
কসরত' হিসাবে, যার প্রত সেরা শ্রামকেরা ন্যায্যতই বিদ্বেষ ও ঘণা বোধ 
করেছে। 

সন্দেহ নেই যে আমাদের এখানে এসব প্রাতগ্ঠান হয়ে উঠেছে সংখ্যায় 
অনেক বোঁশ, এবং এগযল তাদের চার বদলাতে শর; করেছে। সন্দেহ নেই 
যে আমরা যতটা জান তার চেয়ে অনেক বোঁশ সংগঠনণ প্রাতিভা আছে 
শ্রামক-নারণ ও কৃষাণীদের মধ্যে, আছে এমন লোক যারা বাল, শশব্যস্ততা, 
কোঁদল এবং পাঁরকল্পনা ও পদ্ধাত নিয়ে বাচালতা ইত্যাদির যে প্রানুর্যে 
ছাড়াই বৃহৎ সংখক কর্মী ও আরো বৃহত্তর সংখ্যক পাঁরভোগণীদের অংশগ্রহণে 
ব্যবহারিক কাজের সূবাকচ্ছা করার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু নতুনের এই সব 
অ্কুরের প্রতি আমরা যথোঁচিত যত্ুপর নই । 

বূুর্জেয়ার দিকে চেয়ে দেখুন । তাদের যেটা দরকার সেটার কী বিপূল 
বিজ্ঞাপনই না তর দিতে জানে! পঠীজপাঁতদের চোখে যা 'আদর্শ প্রাতঙ্ঠান, 
তার কণ প্রশংসাই না করা হয় তাদের পাতিকার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায়, কী ভাবে 
"আদর্শ, বূজোয় প্রতিষ্ঠন হয়ে ওঠে জাতীয় গৌরবের সামগ্রী! সেরা সেরা 
ভোজনালয় বা ?শশৃলালনাগারের বর্ণনা দেওয়া, প্রাতাদন লেগে থেকে 
তাদের কয়েকটিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পারণত করে তোলা, তদের বিজ্ঞাঁপত 
করা, খংটিয়ে বর্ণনা আদর্শ কমিউনিস্ট ধরনের কাজে মানব-শ্রম 
কতটা বাঁচছে, লেকের কই জবিধা, কত খাদ্যের মিতবায় হচ্ছে, সাংসারিক 
বাঁদশীগাঁর থেকে কী পারমাণ মক্ত ঘটছে মেয়েদের, স্বাস্থ্য পারাস্থীতর কী 
র্‌প উন্নয়ন হচ্ছে, কী রূপ উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব, গোটা সমাজে, সমস্ত 
মেহনতশদের গধ্যে তার প্রসার সম্ভব - এ নিয়ে আমাদের সংবাদপতর 
একেবারেই মাথা ঘামায় না বা প্রায় মাথা ঘামায় না। 

আদর্শ উৎপন্ন, আদর্শ কামউনিস্ট সুবোত্ীনিক, প্রাত পুদ* শস্য সংগ্রহ 


* পদ _ বাশিয়ায় সাবেকী ওজনের মাপ, ১৬-৩৮১ কিলোগ্রামের সমতুল্য। 
_ সম্পাঃ 
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ও বণ্টনে আদর্শ যক্রপরতা ও বিবেকবস্তা, আদর্শ ভোজনালয়, অমুক শ্রামিক 
গৃহ, অমুক শ্রীমক পাড়ার আদর্শ পাঁরজ্ছন্নতা _ এসব যেমন আমাদের 
দংবাদপন্রের পক্ষে তেমনি প্রাতিটি শ্রীমক ও কৃষক সংগঠনের কাছে বর্তমানের 
হুলনার দশগুণ বোশ মনোযোগ ও যহ্ের বস্তু হওয়া চাই। এই সবই, হল 
জমউনিজমের অঙ্কুর আর এ সব অঞ্কুরের পাঁরচর্যা করা হল আমাদের 
লার্বজনীন ও প্রাথামক দায়িত্ব। আমাদের খাদ্য ও উৎপাদন পাঁরস্থিতি যতই 
লুর্হ হোক না কেন, তবু বলশেভিক ক্ষমতার দেড় বছরে সমন্ত ফণ্ট জবড়েই 
আন্দোলনের অগ্রগমন সন্দেহাতীত: শস্য সংগ্রহ বেড়েছে তিন কোটি পদ 
"থকে (১৯১৭ সালের ১লা আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ১লা আগস্ট 
নগাদ) দশ কোটি পুদে (১৯১৮ সালের ১লা জাগস্ট থেকে ১৯১৯ সালের 
১লা মে নাগাদ); সব্জী চাষ বেড়েছে, পাঁতত জমি কমেছে, জবালানির 
-বরাট সংকট সত্বেও রেল পাঁরবহন উন্নত হতে শুরু করেছে, ইত্যাদি। এই 
ধারণ পটভূমিকায় এবং প্রলেতারায় রূষ্টু শক্তর সমর্থনে কমিউনিজমের 
অঙ্কুর শুকিয়ে উঠবে না বরং বেড়ে উঠবে ও পরিণত হবে পারপূর্ণ 
কমিউনিজমে। 


১৯১৯ সালের জুলাই মাসে ৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৩--২৬ 
পৃথক প্যান্তকাকারে মস্কোয় রাস্টীয় 
প্রকাশভবন থেকে প্রকাশিত 


সোভিয়েত প্রজাতল্তে নারী-শ্রমক আন্দোলনের কর্তব্য 


নারা-শ্রমকদের পর্থ মক্কো শহর অ-পার্টি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা 
২৩শে সেপ্টেম্বর, ৯৯১৯ 


কমরেডগণ, নারী-শ্রীমক এই সম্মেলনকে আভনান্দিত করতে পেরে 
আম আত আরননীন্দত। প্রাতাট মেহনতী নারী এবং মেহনতশী জনগণের 
প্রাতাট সচেতন সদস্য যে সব বিষয় ও প্রশ্ন স্বভাবতই. বোৌশ আগ্রহী, তা 
নিয়ে আমি তু আলোচনা করব না। সে প্রশন হল সবচেয়ে জররী--এ 
প্রশ্ন হল র্াট ও আমাদের সামারক পারস্থিতির প্রশ্ন। কিস্তু আপনাদের 
সভার 'িবরণ সংবাদপত্রে যা দেখোছ তাতে এই প্রশ্নগীল বশদভাবে 
আলোচনা করেছেন কমরেড ব্রতীস্ক, তান সামারক পাঁরস্থিতি নিয়ে 
আলোচনা করেছেন এবং কমরেড ইয়াকভলেভা ও সস্ভিদৌক্ক, এর 
আলোচনা করেছেন রুটির সমস্যা_-তাই এ সব প্রশন আলোচনা থেকে রত 
থাকার অনুমাত চাইছি। 

সোভিয়েত প্রজাতন্রে নারী-প্রামক আন্দোলনের সাধারণ কর্তব্য নিয়েই 
কয়েকটা কথা বলতে চাই। যেমন সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র উত্তরণের সঙ্গে 
জাঁড়ত কর্তবা, তেমাঁন অন্য যেসব কর্তব্য বর্তমানে বিশেষ জোরের সঙ্গে 
সামনে এসে হাঁজর হচ্ছে। কমরেডগণ, মেয়েদের অবস্থার প্রশনটা সোভিয়েত 
রাজ একেবারেই প্রথমেই তুলোছিল। আমার মতে সমাজতন্বে উত্রুমণশল 
প্রাতটি শ্রীমক রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে দুই ধরনের। এ কর্তবোর প্রথম অংশট 
অপেক্ষাকৃত সরল ও লঘ। এ হল সেই সব সাবেকী আইন নিয়ে যা পুরুষের 
তুলনায় মেয়েদের রেখোঁছল বৈষম্যমূলক অবস্থায় । 

বহু বহু আগেই পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত ম্ক্ত আন্দোলনের 
প্রাতীনাঁধরা শুধু দশকের পর দশক নয়, শতকের পর শতক ধরে এই সব 
সাবেকী আইনের নাকচ ও নরনারার মধ্যে আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠার দাবি 
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করে এসেছে। কিন্তু কোনো ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাদের সবচেয়ে 
অগ্রণী কোনো প্রজাতন্তও তা অর্জন করতে পারোনি, কারণ যেখানে পরীঁজবাদ 
বর্তমান, যেখানে ভূমির উপর ব্যাক্তগত মালিকানা, কলকারখানার উপর 
ব্যাক্তগত মালিকানা সংরাক্ষত, যেখানে পরার ক্ষমতা সংরাক্ষত, সেখানে 
পুরুষের বিশেষাঁধকার বজায় থেকে যাবে। রাশিয়ায় আমরা এটা চালঃ 
করতে পেরেছি কেবল এইজন্য যে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে 
এখানে স্থাপিত হয়েছে শ্রামকদের ক্ষমতা । প্রথম থেকেই সোভিরেত রাজ 
সমস্ত শোষণাবরোধী, মেহনতাঁদের ক্ষমতার্‌পে বর্তমান থাকার কর্তব্য নেয়। 
জামদার ও পঠীঁজপাতিগণ কর্তৃক মেহনতাঁদের শোষণের সন্তাবনা লোপ, পাঁজর 
্রভৃত্ব লোপের কর্তব্য নেয় সে। সোভিয়েত রাজ এইটে ঘটাবার চেষ্টা 
করেছে -_ মেহনতাঁরা যেন নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে পারে ভূমির উপর 
ব্যাক্তমাঁলকানা ছাড়াই, কলকারখানার উপর ব্যাক্তমালিকানা ছাড়াই, সেই 
ব্যাক্তগত মালিকানা ছাড়া, যা সব, সারা দুনিয়ায়, এমন কি পাঁরপূর্ণ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেও, এমন ি সবচেয়ে গণতাল্ত্িক প্রজাতন্রেও 
মেহনতাদের কার্যত রেখেছে দারিদ্র্য ও মজার দাসত্বের অবস্থায় আর 
মেয়েদের রেখেছে দুনো দাসত্বের অবস্থায়। 

সোভিয়েত রাজ মেহনতাীদের রাজ হিসাবে তার আস্তত্বের প্রথম কয় 
মাসেই নারী বিষয়ক আইনাবাঁধর মধ্যে একটা চূড়ান্ত রকমের 'ীবপ্রব“ঘটায়। 
যে সব আইন মেয়েদের পরাধীন অবস্থায় রেখোছিল তার কোনো হন রাখা 
হল না। আম বলাছ ঠিক সেই সব আইনের কথা, যা মেয়েদের দরর্বলতর 
অবস্থার বিশেষ সুযোগ নেয়, তাদের রাখে একটা বৈষম্যমূলক, এমন কি 
প্রায়ই একটা লাঞ্কিত অবস্থার মধ্যে, অর্থাৎ বিবাহাবচ্ছেদ, [ববাহ-বাঁহ্ভৃত 
সন্তান, তার ভরণপোষণের জন্য সন্তানের পিতাকে অভিযুক্ত করার নারী 
আধিকার 'বষয়ক আইন। 

ঠিক এই ক্ষেত্রেই বনর্জোয়া আইন, বলা উচিত, সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও 
মেয়েদের দুর্বলতর অবস্থার সংযোগ নেয়, তাকে সমাধকারহীন ও নু 
করে রাখে।. আর ঠিক এই ক্ষেউটটাতেই সোভিয়েত রাজ সাবেকী অন্যায়, 
মেহনতা জনপ্রাতানধিদের কাছে অসহ্য সব আইনের চিহ্ন পর্যন্ত রাখোন। 
এখন পূর্ণ গর্কেই আমরা কোনো আতিরঞ্জন না করে বলতে পারি যে 
সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া পৃথবীতে আর এমন একাঁট দেশ নেই -যেখানে 
নারীদের পাঁরপূর্ণ সমাধিকার বর্তমান, মেয়েদের যেখানে নিচু অবস্থায় রাখা 
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হয়নি, যা বিশেষ করে অনুভূত হয় নিত্যকার সাংসারিক জীবনে । এটা ছিল 
আমাদের অন্যতম প্রার্থামক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। 

বলশেভিকের প্রাত শত্রুভাবাপনন কোনো পার্টর সঙ্গে যাঁদ আপনাদের 
সংস্পর্শ ঘটে, জবা কলচাক কি দোনাকনের অধিকৃত এলাকা থেকে রুশ 
ভাষায় প্রকাশিত কোনো পাকা যাঁদ আপনাদের হাতে পড়ে, অথবা এই 
সব পান্রকার সঙ্গে সমদশশী কোনো লোকের আলাপ হয় তবে প্রায়ই এদের 
কাছ থেকে এই অভিযোগ শুনতে পাবেন যে সোভিয়েত রাজ গণতন্ত্র লঙ্ঘন 
করেছে। 

আমাদের, দোভিয়েত রাজের প্রাতানাঁধদের, বলশোভক-কামউীনস্ট ও 
সোভিয়েত রাজের পক্ষপাতীদের আঁবরাম এই ভর্খসনা করা হয় যে আমরা 
গণতন্ন লঙ্ঘন করেছি এবং এ আঁভযোগের প্রমাণ হিসাবে এই তথ্য হাঁজর 
করা হয় যে সোঃভয়েত রাজ সংবিধান সভা* ভেঙে 'দিয়েছে। এ আঁভযোগের 
সচরাচর জবাব ভামরা দিই এই: যে-গণতন্ত ও যে-সংাবধান সভা উত্ভূত 
হয়োছিল ভূমির উপর ব্যাক্তমালিকানার কালে, যখন জনগণের মধ্যে সমাধিকার 
ছিল না, বখন বাক্তগত প:জির মালিক ছিল মনিব আর বাকিরা, তার কাছে 
কর্মরতরা ছিল তর মজযার দাস _ সে গণতন্ত্রকে আমরা ,মূল্য দিই না। 
এমন ক সবচেরে অগ্রণী রাষ্ট্রে তেমন গণতন্ম হল দাসত্বের আবরণ। 


* সংবিধান পভা সোভিয়েত সরকার আহবান করে ১৯১৮ সালের ৫ই জান;য়ার। 
সংবধান সভার নির্বাচন অক্টোবর সমাজতাল্লিক বিপ্রবের আগেই মূলত হয়োছল। 
তাই তার সরাবন্যানে দেশের বিকাশের একটা অতাঁত পর্যায়ই প্রাতফলিত হয় যখন 
রাষ্্রক্ষমতা ছিল দেলশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারি ও কাদেত পাঁটপ্রীতীনাঁধদের 
হাতে। জনগণের বিপৃল আঁধকাংশের যে ইচ্ছার আঁতব্যান্ত ঘটেছিল সোভিয়েত রাজের 
প্রীতষ্ঠায় এবং তার ডক্রিগলিতে, তার সঙ্গে সংবিধান সভার বুর্জোয়া ও কুলাকদের 
স্বার্থ সমর্থক দোশ্যলস্ট-রভাঁলউশানারি-মেনশোভক-কাদেত অংশাঁটির অনুসৃত নীতির 
নবরাট ব্যবধান দেখা দেয়। বলশোতিকদের প্রস্তাবত 'মেহনতা ও শোষিত জনগণের আঁধকার 
ঘোষণাপত্র আলোচনা করতে এবং "দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত ভীম ও শান্তর 
ডাক তথা সোভিরেতের হাতে রাষ্টক্ষমতা অর্পণের ডিন্রি অনুমোদন করতে অদ্বীকার 
করে সংবিধান সভা। 

মেহনতী জনগণের সত্যকার ক্বার্থের প্রতি সাবধান সভার বিরোধিতা খুবই প্রকাশ 
হয়ে পড়ে। বলশেইভিকরা ঘোষণাপর্র* পাঠ করে সাবধান সভা থেকে বোরয়ে আসে। 
১৯১৮ সালের এই জানুয়ার সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কামাটর 'ডিন্রিতে সংবিধান 
সভা ভেঙে দেওয়া হয়। _ সম্পাঃ 
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আমরা সমাভতন্তরীরা গণতন্তের পক্ষপাতী শুধু দেই পারদাণে যে পারমাণে 
জ মেহনত ও নিপণীড়তদের অবস্থা লঘুভার করে। মানব কর্তৃক মাননষের 
সবশীবধ শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া সংগ্রামই হল সমাজ্রতন্তের কতব্য। 
আমাদের কাছে সত্যকার তাৎপর্য ধরে কেবল সেই গণতন্ যা শোষিতদের, 
বাদের অদাম্যের অবস্থায় রাখা হয়েছে তাদের কাজে লাগে। যাঁদ অ- 
মেহনতাঁদের ভোটাধকার থেকে বাত করা হয়, তবে সেই হবে লোকদের 
মধ্যে সাঁত্যকার সমতা । যে কাজ করে না, তার খাওয়াও চলবে না। 

এসব আঁভযোগের জবাবে আমরা বাঁল যে প্রশ্ন রাখা উচিত 'বাভন্ন 
রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কার্যকরণী করা হচ্ছে কী ভাবে। সমন্ত গণতান্তিক প্রজাতন্তেই 
আমরা দেখ যে সমতা ঘোষিত হয়েছে কিন্তু নাগারক আইন ও নারী 
আঁধকারের আইনের ক্ষেত্রে, পারবারে তার অবস্থার দিক থেকে, 
ববাহবিচ্ছেদের দিক থেকে, প্রাত পদে আমরা নোঁখ মেয়েদের অসমতা ও 
হীনতা, আর আমরা বাঁল এই হল গণতন্ত্রের লঙ্ঘন এবং ঠিক নিপীড়তদের 
ক্ষেত্রেই। অন্য সমস্ত সর্বাগ্রগণ্য দেশের চেয়ে সোভিয়েত রাজই বোঁশ গণতন্ত্র 
কার্যকর করেছে এই দিক থেকে যে নারীদের অসমতার প্রাত এতটুকু হীঙ্গতও 
সে তার আইনে রাখোন। ফের বাঁল, আস্তিত্বের প্রথম কয় মাসেই সোভিয়েত 
রাজ যা করেছে মেয়েদের জন্য, তা বলতে [ক তার অর্ধেকও কোনো রাস্টে 
ও কোনো গণতান্রিক আইনাবধিতে করা হয়ান। 

অবশ্য গাত্র আইনই যথেষ্ট নয় এবং কেবল ভক্রি দেখেই আমরা মোটেই 
তুষ্ট থাঁক না। তাহলেও পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের অবস্থা সমান করার জন্য 
আমাদের কাছে যা দাঁব করা যেত, আইনাঁবাধর ক্ষেত্রে আমরা তা সবই 
করেছি এবং ন্যায়তই তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। সেভিয়েত 
রাশিয়ায় মেয়েদের অবস্থা এখন এমন যে সর্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রে দৃষ্টিকোণ থেকে 
তা আদর্শস্বরূপ। কিন্তু নিজেদের আমরা বাঁল, এটা কিন্তু সবে শনুরন। 

সাংসারক ঘরকন্নার জন্য কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা এখনো থেকে 
গেছে সঙকুচিত। নারীদের পূর্ণ মুক্তির জন্য এবং পুরুষের সঙ্গে তার 
সত্যকার সমতার জন্য প্রয়োজন সামাজিক অর্থনীতি, প্রয়োজন যেন 
সার্বজনীন উৎপাদনণ শ্রমে মেয়েরা অংশ নেয়। তখন মেয়েরা ঠিক প7রদষের 
মতোই একটা স্থান অধিকার করবে। 

বলা বাহ্‌ল্য, এখানে শ্রমের উৎপাদনশশলতা, তার পারমাণ, তার দৈর্ঘ্য, 
শ্রমের পারস্থিতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীদের সমান করে তোলার কথা হচ্ছে 


৭৯ 


না। প্রশ্ন হল নারীরা যেন পুরুষের তুলনায় অর্থনৈতিক পারস্থিতি দ্বারা 
পণীড়ত না হয়। আপনারা জানেন যে এমন কি পাঁরপূর্ণ সমাধিকারের 
ক্ষেত্রেও সেটা কার্ধত নারীদের অবদমন হয়েই থেকে যায়, কারণ তার ওপরেই 
পড়ে সমস্ত ঘরকন্নার ভার। আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘরকন্না হল সবচেয়ে 
অনুৎপাদক, সবচেয়ে বর্কর, সবচেয়ে হাড়ভাঙা শ্রম, যা মেয়েরা করে। এ 
মেহনত আতিশয় রকমের তুচ্ছ, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা মেয়েদের 
বিকাশে এতটুকু সাহায্য করে। 

সমাজতান্তক আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা লড়তে চাই 
সমাজতন্রের পাঁরপূর্ণ রূপায়ণের জন্য এবং এখানে মেয়েদের কাজের একটা 
ব্হং ক্ষেত্র খুলে যাচ্ছে। আমরা এখন সমাজতান্তক ইমারতের জন্য জমি 
খাস ইমারৎটা শুরু হবে কেবল তখন যখন আমরা মেয়েদের পূর্ণ সমতা 
প্রাতিষ্ঠা করে এই তুচ্ছ, বিম্‌ঢ় করা, অনুংপাদক কাজ থেকে মাক্ত গাওয়া 
নারীদের সঙ্গে একরে নামব নতুন কর্মে। সে কাজে আমাদের লাগবে বহ, 
বহু বছর। 

সে কাজ চট করে ফল দেবে না, জমকালো একটা প্রাতিক্রিয়া ঘটবে না। 
ঘরকন্নার কাজ থেকে মক্ত পাবে নারী। এবং এখানে, এই সব প্রাতঞ্ঠানের 
স্ব্যবস্থার কাজটা ন্যস্ত হওয়া চাই বিশেষ করে মেয়েদের উপর। একথা 
স্বীকার করা দরকার যে দাংসারিক বাঁদীগাঁর থেকে মেয়েদের মক্ততে 
সাহায্য করার মতো প্রাতিষ্ঠান রাশিয়ায় এখন অনেক কম। এদের সংখ্যা আত 
নগণ্য, এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বর্তমানে যে পাঁরাস্থিতর মধ্যে পড়েছে _ 
সামারক ও খাদ্য পাঁরাস্থিতি, কমরেডরা যার কথা আপনাদের বিশৰ করে 
বলেছেন -- সেটা আমাদের একাজে বাধা 'দিচ্ছে। তাহলেও বলা উঁচত যে 
সাংসারিক বাঁদর অবস্থা থেকে মেয়েদের মুক্ত করার মতো এই সব প্রাতষ্ঠান 
যেখানেই এতটুকু সপ্ভাবনা থাকছে সেখানেই গড়ে উঠছে। 

আমরা বাল যে শ্রামকদের মুক্ত হওয়া চাই শ্রামকদেরই কাজ, এবং 
ঠিক একইভাবে, শ্রীমক-নারাদের মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক-নারীদেরই কাজ। 
এ সব প্রাতষ্ঠান বিকাশের জন্য শ্রামক-নারীদেরই যত্ব নিতে হবে এবং 
প:জিবাদণী সমাজে তাদের যে পুরনো অবস্থা ছিল নারীদের এই ক্রিয়াকলাপে 
তা পুরোপার বদলে যাবে। 
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সাবেক প:ুঁজবাদী সমাজে রাজনীতিতে ব্যপৃত থাকতে হলে বিশেষ 
্রস্ুতির প্রয়োজন হত, তাই সবচেয়ে অগ্রণী ও মুক্ত পঠীজবাদী দেশেও 
রাজনগীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। আমাদের কর্তব্য হল 
রাজনশীতিকে প্রাতাট মেহনতী নারীর আয়ন্তাধীন করা। যে মুহূর্তে ভূমি 
ও কলকারখানার উপর ব্যাক্তমালকানার অবসান এবং জাঁমদার ও 
পুীজপাঁতিদের ক্ষমতার উচ্ছেদ হল, সেই মুহূর্ত থেকে মেহনতী জনগণ ও 
এবং সকলের আয়ন্তাধীন। পঃজিবাদী সমাজে নারীরা এমন বৈষম্যের অবস্থায় 
থাকে যে রাজনপাঁতিতে তাদের অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় নগণ্য। এ অবস্থার 
বদল ঘটাতে হলে দরকার মেহনতাঁদের ক্ষমতা, এবং তখন খোদ মেহনতাদের ' 
ভাগ্যের সঙ্গে যা সরাসাঁর সংশ্লিষ্ট সেই সবই হবে রাজনীতির প্রধান কাজ। 

এবং এক্ষেত্রে শুধু পার্টিভুক্ত ও সচেতন নয়, পার্ট বহির্ত ও অতি 
অচেতন শ্রামক-রমণীনের অংশগ্রহণ আবাশ্যক। এইখানে শ্রামক-রমণীদের 
কাজের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিচ্ছে সোভিয়েত রাজ। 

সোঁভয়েত রাশিয়ার বিরোধী শীক্ত যারা এখন তার বিরদ্ধে আভযান 
চালাচ্ছে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের খুবই মুশাকল সইতে হয়েছে। 
সামারক ক্ষেত্রে যে সব শাক্ত মেহনতাঁদের রাজত্বের বিরুদ্ধে যদ্ধ চালাচ্ছে 
তাদের বিরুদ্ধে এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
আমাদের খুব মুশাঁকলে পড়তে হয়েছে, কারণ যে সব লোক, যে সব 
মেহনত নিজেদের মেহনত দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে 
আসে, তাদের সংখ্যা যথেন্ট বৃহৎ নয়। আর এইখানে, পার্ট বাহর্ভৃত শ্রামক- 
রমণীদের ব্যাপকজনের সাহায্য পার্ট'র কাছে যত মূল্যবান তেমন আর কিছু 
নয়। তারা জানৃক যে সাবেক বুর্জোয়া সমাজে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
জন্য দরকার হত জটিল প্রস্তুত, এবং সেটা ছিল নারাঁদের পক্ষে অনায়ন্ত। 
িস্তু সোঁভয়েত প্রজাতন্বের রাজনোতিক, শ্রি্নাকলাপের প্রধান কর্তব্য হল 
জমিদার পণজপাঁতিদের সঙ্গে লড়াই, শোষণ লোপের জন্য লড়াই, আর তাই 
সোভিয়েত প্রজাতন্বে শ্রীমক-রমণীদের রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপের দিগন্ত 
উন্মুক্ত হচ্ছে, আর সে ক্রিয়াকলাপ হল মেয়েদের সাংগঠাঁনক নৈপণ্য দিয়ে 
পুরুষদের সাহায্য করা। 

লক্ষ লক্ষের আয়তনে সাংগঠাঁনক কাজ আমাদের প্রয়োজন শুধু তাই 
নয়। আঁত ছোটো আয়তনের সাংগঠানক কাজও আমাদের দরকার, যাতে 
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মেয়েরাও মেহনতের সুযোগ পাবে। সামারক পারস্থিতিতেও কাজ করতে 
পারে মেয়েরা, যখন সৈন্যবাহনীকে পাহায্য করা, তাদের মধ্যে প্রচার 
চালানোর প্রশ্ন আসে। এই সব ব্যাপারে মেয়েদের সাক্রুয় অংশগ্রহণ চাই, লাল 
ফৌজ যেন দেখে যে তাদের জন্য যত নেওয়া হচ্ছে, পরিচর্যা করা হচ্ছে। 
দার ক্ষেত্রটাতেও কাজ করতে পারে মেয়েরা, -_ খাদ্যের বণ্টন এবং 
গণভোজন ব্যবস্থার উন্নাতসাধন নিয়ে, পেরগ্রাদে বর্তমানে ব্যাপকভাবে যে 
সব ভোজনালয় স্থাপত হয়েছে তার বিকাশ নিয়ে। 

এই সব ক্ষেত্রে শ্রামক-রমণীদের কার্যকলাপ খাঁটি, সাংগঠানক তাংপর্য 
অর্জন করে। বৃহৎ পরীক্ষামূলক উদ্যোগ প্রাতষ্ঠা বং তাদের উপর 
পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও মেয়েদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য, যাতে 'জীনসটা 
একলার কাজ হয়ে না দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে মেহনতা নারীদের বৃহৎ অংশের 
যোগদান ছাড়া তা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। এবং খাদ্য দ্রব্যের বন্টনের ওপর 
তদারাক এবং খাদ্য দ্রব্য যাতে সহজে মেলে তার ওপর তদারাকর দিক থেকে 
শ্রীমক-রমণীরা এ ব্যাপারে পুরোপনীর লেগে যেতে পারে। এ কাজটা পার্টি 
বহির্ভূতি নারীদের খুবই সাধ্যায়ন্ত, এবং সেই সঙ্গে এ কর্তব্য সাধিত হলে 

ভূমির উপর ব্যান্তগত মালিকানার প্রত্যাহার এবং কলকারখানা উপর 
থেকে তা প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ করে সোভিয়েত রাজ চেষ্টা করছে যাতে 
সমস্ত মেহনতাঁ, শুধু পার্টিভুক্ত নয় পার্টি-বহির্ভূৃতরাও, শুধু পুরুষ নয় 
মেয়েরাও এই অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে অংশ নেয়। সোভিয়েত রাজ 
কর্তৃক শুরু করা এই কাজটা এগিয়ে চলতে থাকবে কেবল তখন, যখন সারা 
রাশিয়ায় কয়েক শত নারীর বদলে তাতে অংশ নেবে লক্ষ লক্ষ নারী। তখন 
সমাজতান্তিক নির্মাণের কাজটা পাকা হয়ে যাবে বলে আমাদের দড় বিশ্বাস। 
তখন মেহনতারা দেখিয়ে দেবে যে তারা বাঁচতে পারে ও ব্যবস্থাপনা চালাতে 
পারে জাঁমদার, প:াঁজপাতি ছাড়াই। তখন সমাজতান্তিক নির্মাণ রাশিয়ায় 
দাঁড়াবে এমন পাকাপাকি হয়ে যে অন্য কোনো দেশের বাঁহঃশতু বা রাশয়ার 


আভ্যন্তরীণ শত্রু সোভিয়েত প্রজাতল্হের কাছে ভয়ঙ্কর হবে না। 
'প্রাভদা, ২৯৩ সংখ্যা ৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮-২০৬ 


২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ 


সোভিয়েত রাজ ও মেয়েদের অবস্থা 


সোভিয়েত রাজের দ্বিতীয় বার্ষকীতে এই সময়ের মধ্যে যা-যা করা 
হয়েছে তার ওপর একটা সাধারণ দৃষ্টিপাত করে যে-বিপ্রব সাধিত হল-তার 
তাংপর্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। 

বৃর্জোয়ারা :এবং তাদের সমর্থকরা আভযোগ করে যে আমরা গণতন্ত্র 
লঙ্ঘন করোছি। আমরা জোর দিয়ে ঘোষণা কাঁরযে সোভিয়েত বিপ্লব গভরতা 
ও ব্যাপকতার দিক থেকে গণতন্বের বিকাশের জন্য অভূতপূর্ব উদ্দীপনা 
জযাগয়েছে। তদ্‌পাঁর এ গণতন্ত ঠিক মেহনতা ও পাঁজর দ্বারা নপাঁড়ত 
জনগণের জন্যই, সুতরাং জনসাধারণের বিপুল আঁধকাংশের জন্য গণতন্ত, 
সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপরীতে (যা শোষক, প্জপাতি আর ধাঁনকদের 
জন্য) এটা সমাজতান্রিক গণতন্ব (মেহনতীদের জন্য)। 

কার কথা ঠিক? 

এই প্রশ্ন তাঁলিয়ে দেখতে ও ভালো করে বুঝতে হলে দরকার গত দুই 
বছরের আভজ্ঞতার হিসেব নেওয়া ও সেই আঁভজ্ঞতাকে আরও এঁগয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য আরও ভালো করে প্রস্তুত হওয়া। 

বুর্জোয়া ও সমাজতান্তিক গণতন্বের মধ্যে পার্থক্য বশেষ সংস্পন্ট হয়ে 
ওঠে, উ্থিত প্রশ্নের আত সংস্পষ্ট ভবাব মেলে মেরেদের অবস্থা থেকে। 

বুর্জোয়া প্রজাতন্রে অর্থাৎ যেখানে জাম, কলকারুখানা, শেয়ার প্রভতির 
উপর. ব্যাক্তগত মালিকানা রয়েছে), তা সবচেরে গণতান্তিক প্রজাতন্ত্র হলেও, 
মেয়েরা পৃথিবীর কোথাও, সবচেয়ে উন্নত দেশেও সম্পূর্ণ সমান অধিকার 
পায় নি। এবং সেটা মহান ফরাসী (বুঙ্জোয়া-গণতান্ত্িক) বিপ্লবের পর একশ" 
পণচশ বছর কেটে গেলেও ।* 

বুর্জোয়া গণতন্ত্র মুখে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রাতশ্রুতি দেয়। কাজের 


* মহান ফরাসী বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লব হয় ১৭৮৯--১৭৯৪ সালে। _ সম্পাঃ 
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বেলায় কোনো বুর্জোয়া প্রজ্বাতন্ত, এমন কি সবচেয়ে উন্নত প্রজাতন্্ও 
মানবজাতির অর্ধেক যে নারী সমাজ, তাদের আইনতঃ পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ 
সাম্য অথবা পুরুষের আভভাবকত্ব ও পীড়ন থেকে মাক্ত দেয় নি। 

বুর্জোয়া গণতন্ন শুধু গালভরা কথার,. জমকালো ব্যালর, সাড়ম্বর 
প্রীতিশ্র্€ীতর আর স্বাধীনতা ও সাম্যের বড়ো বড়ো ধ্বানর গণতন্ত। কিন্তু 
কাজের বেলায় এই গণতন্ত্র মেয়েদের স্বাধীনতা-হীনতা ও অসাম্য, মেহনত 
ও শোধিতের স্বাধীনতা-হীনতা ও অসাম্কে আড়াল করে। 

সোভিয়েত বা সমাজতান্তিক গণতন্ন এই সব গালভরা অথচ মিথ্যা বলি 
ঝেশটয়ে দূর করে দেয় আর গণতন্ত্রী, জমিদার, পুজপাঁতি অথবা ভারভোজনী 
কৃষক, যারা নিজেদের বাড়তি শস্য ক্ষুধার্ত শ্রাীমকদের কাছে চড়া দামে "বার 
করে মুনাফা তোলে, তাদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। 

ধবংস হোক এই জঘন্য মথ্যা! অত্যাচারী ও অত্যাচারতের মধ্যে, শোষক 
ও শোধিতের মধ্যে রখনও 'সাম্য' হতে পারে না, নেই, হবে না। যতক্ষণ না 
পুরুষের আইনগত বিশেষ সীবধা থেকে মেয়েরা স্বাধীনতা পাচ্ছে, যতক্ষণ 
প.জির কবল থেকে শ্রমিকের, এবং পঃজপতি, জাঁমদার ও বাঁণকের জোয়াল 
থেকে মেহনতা কৃষকের স্বাধীনতা না থাকছে, ততক্ষণ প্রকৃত 'স্বাধীনতা' হতে 
পারে না, নেই, হবে না। 
১. মিথ্যাবাদশ ও ভণ্ডেরা, নির্বোধ ও অন্ধেরা, বুর্জোয়া ও তাদের সমর্থকরা 
সাধারণ স্বাধীনতা, সাধারণ সাম্য ও সাধারণ গণতন্রের কথা বলে লোক 
ঠকাবার চেস্টা করতে চায় করূক। 

শ্রামক ও কৃষকদের কাছে আমরা বাঁল: মুখোস খুলে দাও এই সব 
শমথ্যাবাদীদের, চোখ খুলে দাও এই সব অন্ধদের। জিজ্ঞাসা করো : 

নারী পুরুষ কার সঙ্গে কার সাম্য?” 

“কোন জাতির সঙ্গে কোন জাতির সাম্য? 

“কোন শ্রেণীর সঙ্গে কোন শ্রেণীর সাম্য? 

“কোন জেয়াল থেকে অথবা কোন শ্রেণীর জোয়াল থেকে স্বাধীনতা ঃ কোন 
উপর পা আযান 

এই প্রশনগুলি না উত্থাপন করে, তাদের সর্বাগ্রে স্থান না দিয়ে, এগুলি 
কাবার, ধামাচাপা দেবার ও এড়িয়ে যাবার বিরুদ্ধে লড়াই না করে যে 
রাজনীতি, গণতল্ত্, স্বাধীনতা, সাম্য ও সমাজতন্তের কথা বলে সে 
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মেহনতকারীর চরম শত্রু, মেষচর্মে সে নেকড়ে, শ্রীমক ও কৃষকের আতি কুটিল 
প্রীতপক্ষ, এবং জমিদার, জার ও পঠাঁজপাতির ভূত্য। 

নারী জাতির মক্তর জন্য ও 'শক্তিশালন' পুরুষ জাতির সঙ্গে তাদের 
সাম্যের জন্য দুই বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাজ ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ 
একাট দেশে যা করেছে, তা ১৩০ বছর ধরে সমগ্র পৃথবীর সমস্ত উন্নত, সভ্য, 
'গণতান্বিক' প্রজাতন্তে একত্রেও করা হয় নি। 

দ্যনয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া প্রজাতল্তেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, 
্বাধীনতা _ এই সব জাঁকালো কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের আঁধকার ও 
বিবাহাবচ্ছেদ, 'আইনসঙ্গত' সন্তানদের সঙ্গে জারজ সন্তানদের অসম্য, 
পুরুষদের জন্য [বশেষ সীবধা, মেয়েদের জন্য হীনতা ও লাঞ্ছনার সব আইন 
পৈশাচিক, জঘন্য রকমের নোংরা, পাশাবক রকমের কদর্য সব ববাঁধি। 

বুর্জোয়াদের সবচেয়ে গণতান্তিক প্রজাতন্তেও এই সব নোংরা জঘন্য 
আইনকে নাকচ করার বাধা হল পুঁজির জোয়াল, 'পবি্র ব্যাক্তমালিকানার' 
পীড়ন, মামূলশ কুপমণ্ড্ক নির্াদ্ধতার স্বেচ্ছাচার, ক্ষুদেমালিকী 
স্বার্থ গুধননতা। 

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র _ শ্রামক ও কৃষকের প্রজাতন্ত এই সব আইন এক 
নিমেষে ঝেশটয়ে দূর করেছে, বুর্জোয়া মিথ্যা ও বুয়া ভন্ডা্মর 
লেশমাতও অবাশিষ্ট রাখে নি। 

এই মিথ্যা ধবংস হোক! যতদিন পর্যন্ত নারী জাতি িধণাতিত, যতাঁদন 
পর্যন্ত অত্যাচারী শ্রেণী বর্তমান, যতাঁদন পঃজি ও শেয়ারের উপর থাকছে 
ক্ষুধার্তদের গোলামি খতে বেধে রাখছে, ততাঁদন পর্যন্ত যারা সকলের জন্য 
স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলে, সেই মিথ্যাবাদীরা নিপাত যাক। সকলের জন্য 
স্বাধীনতা নয়, সকলের জন্য সমান অধিকার নয় -- বরং অত্যাচারী ও 
শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই, অত্যাচার ও শোষণের সপ্ভাবনার বিলোপ -_ এই হল 
আমাদের ধ্বনি। 

চাই িপশীড়ত নারী জাতির স্বাধীনতা ও সমান অধিকার! 

চাই শ্রীমকের জন্য, মেহনতকারা কৃষকের জন্য স্বাধীনতা ও সমাধিকার! 
বিরদ্ধে লড়াই! এটি 
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এই আমাদের সংগ্রামী ধান, এই আমাদের প্রলেতারায় ন্যায়, পাঁজর 
দবরদ্ধে লড়াই-এর ন্যায়, এই ন্যায়কেই আমরা ছংড়ে মেরোছ সাধারণ স্বাধীনতা 
ও সাম্য, সকলের জন্যে স্বাধীনতা ও সাম্যের মধমাথা ভণ্ড, গালভরা ব্ীলর 
পংাঁজবাদী দানয়ার মুখে। 

আমরা যে এই ভন্ডামর মুখোস খাঁসয়েছি, অত্যাচারী, পংঁজপাঁত ও 
কুলাকদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ও মেহনতীদের জন্য আমরা যে বৈপ্লাবক 
উদ্যোগে স্বাধীনতা ও সাম্য কার্যকরী করাছ, ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত 
রাজ সারা দুনিয়ার শ্রামকদের কাছে অত প্রয় হয়ে উঠেছে। 

ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত রাজের হিতীয় বার্ষক উৎসবের দিনে 
দূৃনিয়ার সমপ্ত দেশের শ্রামক-জনগণের সহান,ভতি, অত্যচারত ও শোিতদের 
সহানুভাতি আমাদেরই পক্ষে। & 

ঠিক এই কারণেই রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্তের উপর সাগ্রাজ্যবাদীদের 
আক্রমণের ফলস্বরূপ আমাদের সব রকমের দুঃখকষ্ট, ক্ষুধা, শীত সত্তেও 
প্রত্যয়ে আমরা পারপূর্ণ। রর 


'প্রাভদা', ২৪৯ সংখ্যা ৩৯শ খণ্ড, পঃ ২৮৫-২৮৮ 
৬ই নভেম্বর, ১৯১৯ 


পেন্গ্রাদ গ্যবোর্নয়ার নারী কংগ্রেসের ব্য্যরো সমীপে 


কমরেডগণ, আপনাদের কংগ্রেসে উপাস্থিত হতে পারার সুযোগ না হওয়ায় 
পত্র মারফত আপনাদের নিকট আমার আভনন্দন ও সর্বোচ্চ সাফল্যের কামনা 
পাঠাচ্ছি। 

বর্তমানে আমরা সসৌভাগ্যে গৃহযুদ্ধ শেষ, করাছ। শোষকদের উপর 
সোভিয়েত প্রজাতল্তের সর্বশীক্ত সংহত করতে পারা যায় ও করতে হবে 
অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ একটা কর্তব্য: ,রক্তপাতহীন লড়াইয়ে, ক্ষুধা, শীত ও 
ধ্বংসের উপর জয়লভের লড়াইয়ে । আর এই রক্তপাতহান লড়াইয়ে একটা 
বিশেষ রকমের বৃহং ভূমিকা নিতে হবে নারাঁ-শ্রাীমক ও কৃষাণীদের। 

এই যে রক্তপাতহীন সংগ্রাম থেকে সোভিয়েত রাজের আরো মহত্তর 
জয়লাভ করা উচিত ও করবে, তাতে মেহনতাদের নারী বাহনীকে প্রাতাচ্ঠত, 


সংহত ও সংগঠিত হতে সাহায্য করুক পেত্রগ্রাদ গৃবোর্নিয়ার নারী কংগ্রেস) 
কমিউনিস্ট আভনন্দনসহ 
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন) 

১০. ১. ১৯২০ 

“পেন্ুগ্রাদস্কায়া প্রাভদা', ১৯ সংখ্যা 5০শ খণ্ড, পঃ$ ৫০ 


১৬ই জানংয়ার, ১৯২০ 


নারী-শ্রামকদের নিকট 


কমরেডগণ, মস্কো সোভিয়েতের নির্বাচনে শ্রামক শ্রেণীর ঘধ্যে 
কমিউানিস্টদের পার্টর শাক্তবৃদ্ধি দেখা গেল। 

নারী-শ্রামকরা যাতে নির্বাচনে বোৌশ ভূমিকা নেয় তা দরকার। যে সব 
করে রেখোঁছল, দষ্টান্তস্বরূপ বিবাহ অধিকার, বা সন্তানের. সঙ্গে সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে পুরুষদের যা বিশেষ স্ব্ধা দিত, বিশ্বে প্রথম ও একমাত্র সোভিয়েত 
রাজ তা সব প্যরোপনুরি বিলঃপ্ত করে। মেহনত রাজ হিসাবে বিশ্বে প্রথম 
ও একমাত্র সোভিয়েত রাজই সম্পান্ত সংশ্লিষ্ট সেই সব বিশেষ স্বধা নাকচ 
করে দেয়, যা সমস্ত এমন ক সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্বেও 
পারিবারিক আঁধকারের ক্ষেত্রে পুরুষের অনুকূলে বজায় থাকে। - 

যেখানে জাঁমদার, পুজিপাতি, বাঁণক বর্তমান সেখানে এমন কি আইনের 
ক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে নারীর সমতা হতে পারে না। 

যেখানে জামদার, পুজিপতি, বাঁণক নেই, যেখানে এই সব শোষক ছাড়াই 
মেহনতাদের ক্ষমতা নতুন জীবন গড়ে তুলছে, সেখানে আইনের ক্ষেত্র 
পুরুষের সঙ্গে নারীর সমতা বর্তমান। 

কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। 

আইনের সমতা মানেই জানের ক্ষেত্রেও সমতা নর 

স্মমরা চাই যেন নারী-শ্রমকেরা শুধু আইনের ক্ষেত্রে নয় জীবনের 
-ক্ত্রে” প্রুষ-শ্রীমকদের সঙ্গে সমতা অর্জন করে। তার জন্য দরকার নারী" 
শ্রীমকেরা যেন আরো বেশি বৌশ করে অংশ নেয় সামাজিক উদ্যোগ ও 
বলাষ্ট্রের পারচালনায়। 

পরিচালনার কাজ চালানোর মাধ্যমে নারীরা দ্রুত শিক্ষালাভ করবে ও 
পুরুষদের পাল্লা ধরবে। 

-কমিউনিস্ট ও পার্টিবাহভূ্তা উভয় নারা-শ্রাীমকদেরই আরো বোশ 
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সংখ্যায় নির্বাচিত করুন সোভিরেতে। কেবলমান্র সং শ্রামকা, সবিবেকে ও 
বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ চালাতে পারলেই হল _ হোক সে পার্টি-বাহর্ভূতা, 
নেঁখয়ে দিক যে তারা বিজয়ের সংগ্রামের জন্য, সাবেক অসাম্যের বিরুদ্ধে, 
দাবেকী ব্দজোয়া নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সবাঁকছন করতে 
্র্থুত এবং করছে! 

নারীদের পূর্ণ ড্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠা না করে প্রলেতারয়েত কখনো 
দিজেবের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। 

ন. লেনিন 

২১শে ফেব্রুয়ার, ১৯২০ 


'প্রভদা" 9০ সংখ্যা 9০শ,খণ্ড, পু ১৫৭--১৫৮ 
২২শে ফেয়ার, ১৯২০ 


নারী-শ্রীমকদের আন্তজ্ীতক দিবস উপলক্ষে 


পঠুজিবাদ আনম্ঠানিক সমতার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সেইহেতু সামাজিক 
অদাম্য সংযুক্ত করে। এটা হল প:ঃজবাদের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
বনর্জোয়ার সমর্থকরা, উদারনীতিকরা যা মিথ্যা করে চাপা দেয়, এবং পোঁট 
ব্জয়া গণতন্তীরা ধা বোঝে না। পঠজবাদের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই প্রসঙ্গত 
দেখা দেয় অরথট্নীতিক সমতার জন্য দড় সংকস্পে লড়ার সঙ্গে দঙগ প্রকাশোই 
পঠঁজিবাদী অসাম্য স্বীকার এবং কয়েকটি পারাস্থতিতে এই অসাম্যের প্রকাশ্য 
স্বীকাতিকে এমন কি প্রলেতারায় রাষ্ট্র সংগঠনের (সোভিয়েত সংবিধান) 
'ভাত্তি হিসাবে গণ্য করার আবশ্যকতা । 

স্তু আনষ্টানক সমতার আইনের সমক্ষে সমতা, ভাঁরভোজী ও 
ক্ষধার্ত, সম্পত্তিমালক ও সম্পান্তহীনের মধ্যে 'সমতা') ব্যাপারেও পর়ীজবান 
সঙ্গীত অনুসরণ করতে পারে না। এবং এই অসঙ্গাীতর অতি জাজবল্যমান 
একটা প্রকাশ হল প:রুষের তুলনায় নারীদের অসম অবস্থা। কোনো একটা 
বুর্জোয়া রাষ্্, এমন [ক সবচেয়ে প্রগাঁতশীল, প্রজাতাল্লিক, গণতান্রিক রাষ্ট্রও 
অধিকারের পূর্ণ সমতা স্থাপন করোনি। 


* নারণ-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক দিবস--অথবা আন্তর্ীতক নারী দিবস, ৮ই মার্ 
হল শাস্ত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্বের সংগ্রামে সারা বিশ্বের মেহনত নারীদের আন্তজ্শীতক 
সংহাতির দিবস, সমন্ত মেহনতী নারীদের উংসবের দিন। 

৬ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারণ দিবস হিসাবে ঘোষিত হয় কোপেনহেগেনে নারী- 
সমাজতন্তীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, ১৯১০ সালে, ক্লারা সেংকিনের 
পরস্তাবরুমে; উদ্দেশ্য ছিল বৃর্জোয়া আধিপত্যের বিরদ্ধে সংগ্রামে নারীদের ব্যাপক অংশকে 
সমবেত করা। 

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম পাঁলত হয় ১৯১১ সালে জার্মান, অস্টিয়া, 
ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডে। রাশিয়ায় তা পালিত হয় ১৯১৩ সালে। -_ সম্পাঃ 


৯০ 


নু রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নারীর আইনী আঁধকারের ক্ষেত্রে 
অসাম্যের সমস্ত চিহ্ন বিনা ব্যাতক্রমে আবিলম্বেই বিল:প্ত করেছে এবং আইনে 
তার পাঁরপূর্ণ সমাঁধকার প্রাতষ্ঠা করেছে। 

বলা হয়, সংস্কাতির মান সবচেয়ে ভালো সুচিত হয় হয় নারীর আইনী 
র্ধাদার। এ উর মধ্যে একটা গভীর সত্য আছে। এই দিক থেকে, সংস্কৃতির 
উচ্চতর মান কার্যকর করতে পারে ও করেছে কেবল প্রলেতারীয় এবনায়ক, 
কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 

সেইজন্য, প্রথম সোভিয়েত প্রজাতন্তের এবং সেই সঙ্গে ও সেই প্রসঙ্গে 
কামউনস্ট আন্তজর্ণীতকের* প্রাতষ্ঠা (এবং সংহতি) আনিবার্যভাবেই মেহনতী 
নারী আন্দোলনে একটা নতুন, অতুলনীয় প্রবল প্রেরণা দান করছে। 

পঠাজবাদের আমলে যারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষ, পুরোপ্যার বা অংশত 
নিপণীড়ত হয়োছল তাদের কথা যখন তুলি, তখন এই বাঁল' যে একমাত্ 
সোঁভয়েত ব্যবস্থাই গণতন্ত্র নাশ্চত করে। শ্রমিক শ্রেণী ও গাঁরব কৃষকদের 
অবস্থায় তা পাঁরৎ্কার দেখা ঘাচ্ছে। নারীদের অবস্থা থেকে তা পাঁরৎকার দেখা 
যাচ্ছে। 

কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থা হল হল শ্রেণশ লোপের জন্য, সামাঁজক ও অর্থনৈতিক 
সমতার জন্য শেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম। কেননা, গণতন্ত, এমন কি নিপাঁড়ত 


* কমিউানস্ট আন্তজাতিক কেমিপ্টার্ণ, তৃতীয় আন্তর্জাঁতক) -_ প্রলেতারিয়েতের 
আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগঠন, ১৯১৯ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যান্ত বর্তমান থাকে। এটি 
ছিল 'বাভন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগ্ীলর সাম্মলন। 

কিপার লক ছিল ব্যাপক মেহনতাঁজনকে কমিউনিজমের পক্ষে টান, প্রলেতর় 
একনায়কত্বের জন্য সংগ্রাম, প:জবাদণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজতাঁন্কে ব্যবস্থার প্রাতষ্ঠা, 
মানুষে মানুষে শোষণের বিলোপ। প্রথম বিশ্বযদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্সাতিকের 
বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত দেশের মেহনতাঁদের মধ্যে বে বন্ধন নষ্ট হয়ে গি্ছল, কমিন্টার্ণ 
তা পুনরুদ্ধার ও মজবূত করে; মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতবাদ তুলে ধরে এবং 
স্মাবধাবাদীগণ কর্তৃক তার বিকৃতি প্রাতহত করে; দুই বিশ্বযদ্ধের মধ্যবতরশ কালে শ্রামক 
শ্রেণী আন্দোলনের ও সমাজতন্তের জন্য সংগ্রামের একাধিক তাত্বিক প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে? 
জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তের ধারণা প্রচারে অনেক কাজ করে কামন্টার্ণ এবং 
বাভন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগ্ঁলকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহাষ্য করে। 

১৯৪৩ সালের মে মাসে কমি্টার্ণের কার্যকরণী কাঁমাটির সিদ্ধান্তকুমে এটিকে ভেঙে 
দেওয়া হয়, কারণ নতুন পারাশ্থীততে শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলন পাঁরচালনার পুরনো 
সাংগঠাঁনক রূপ তদানীন্তন প্রয়োজনের সন্্রে খাপ খাচ্ছিল না। _ 
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নারগণসহ প:জিবাদে যারা নিপণীড়ত তাদের জন্য গণতন্মও আমাদের কাছে 
পর্যাপ্ত নয়। 

নারী-শ্রীমক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য শুধ্য নারীদের আনমচ্ঠানক 
সমতা নয়, অর্থনোতক ও সামাজিক সমতার জন্যও সংগ্রাম প্রধান কর্তব্য হল 
মেয়েদের সামাজিক উৎপাদনশীল শ্রমে আকর্ষণ, 'গাহ্ন্ছ্য বাঁদীগার' থেকে 
তাদের উদ্ধার, রান্নাঘর ও শিশৃঘরের চিরন্তন ও আত্মবদ্ধ আবহাওয়ার কাছে 
বিদঘদটে ও হান আত্মসমর্পণ থেকে মুৃক্ত। 

এটা সংদীর্ঘ সংগ্রাম, যাতে যেমন সামাঁজক টেকানিক, তেমান প্রথার একটা 
আমূল পুনগঠিন প্রয়োজন। কিন্তু এ সংগ্রাম শেষ হবে কাঁমিউানিজমের 
পাঁরপূর্ণ বিজয়ে। 


৪ঠা মার্চ ১৯২০ 


'প্রাভদা', ৮ই মার্চ, ১৯২০ ৪০শ খণ্ড, পঃ ১৯২-১৯৩ 
(বিশেষ সংখ্যা) 


গ্বোর্নয়া নারী বিভাগের 
সারা রুশ সম্মেলনে অভিনন্দন বাণী 


টোলিফোনগ্রাম 


কমরেডগণ, আপনাদের কংগ্রেসে যাওয়া হল না বলে আঁতশয় দঠাখত। 
অনুরোধ রইল অংশগ্রহণকারণশ ও অংশগ্রহণকারীদের আমার আন্তারক 
অভিনন্দন ও সর্বোত্তম সাফল্য-কামনা জানাবেন। 
রিস্ক রানের আজ সারাতে লে বন ভাল কা 
করছে ঠিক এই সময়, যখন যুদ্ধ 'শেষ হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ সাংগঠাঁনক 
কাজ এগিয়ে এসেছে-_-আশা কার দীর্ঘকালের জন্যই_সর্বপ্রধান হয়ে। 
আর একাজে মেয়েদের নিতে হবে প্রধান ভূমিকা এবং অবশ্য সে ভূমিকা 
তারা নেবে। 
জনকামশার পারষদের সভাপাঁত ভ. উলিয়ানভ (লোনন) 


৬ই ডিসেম্বর, ১৯২০ 


'প্রাদা', ২৮৬ সংখ্যা ৪২শ খণ্ড, পঙঃ ৮৪ 
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২০ 


বলশোভিজম ও রূশ অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান ও মূল কথাটা হল 
রাজনপীতর মধ্যে ঠিক তাদের আনয়ন যারা পঠীজবাদে ছিল সবচেয়ে বোঁশ 
িপশীঁড়ত। তাদের দলিত, প্রতারত ও লুশ্ঠিত করে পঃুঁজপাঁতিরা, রাজতন্ত 
এবং গণতান্তিক-বু্জোয়া প্রজাতন্ত্র উভয় আমলেই. ভূমি ও কলকারখানার 
উপর ব্যাক্তমালকানা যতাঁদন থাকছে ততাঁদন পুঁজপাতিগণ কর্তৃক জনগণের 
পারশ্রমের এই পীড়ন, এই প্রতারণা, এই লুণ্ঠন অপাঁরহার্য। 

বলশোভজমের সারকথা, সোভিয়েত রাজের সারকথাটা হল বুর্জোয়া 
গণতান্তিকতার মিথ্যা ও ভন্ডামর মুখোপ খুলে, ভীম কলকারখানার উপর 
ব্যাক্তগত মালিকানার উচ্ছেদ করে মেহনতী ও শোঁষত জনগণের হাতে 
সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংহতি। এরা নিজেরাই, এই জনগণই জের হাতে 
তুলে নিয়েছে রাজনশীতি, অর্থাং নতুন সমাজ নির্মাণের কাজ। কাজটা কঠিন, 
জনগণ পরাঁজবাদের হাতে বিধ্বস্ত ও দালত, কিন্তু মজনার দাসত্ব থেকে, 
পঃাঁজপতিদের দাসত্ব থেকে বাহর্গমনের অন্য কোনো পথ নেই, থাকতেও 
পারে না। 

আর মেয়েদের রাজনীতিতে না এনে জনগণকে রাজনীতিতে টেনে আনা 
সন্তব নয়। কারণ মানবজাতির নারী-অর্ধাংশটা প:ীঁজবাদের আমলে দুগ্ণ 
পাঁড়নে পাঁড়িত। নারী-শ্রামক ও কৃষাণীরা পাঁজর হাতে নিপীড়ত,তদ,পাঁর, 
,এমন কি বুর্জোয়া প্রজাতল্লগূলির সবচেয়ে গণতান্তিক প্রজাতন্তেও তারা 
থেকে যায়, প্রথমত, পূর্ণাধকারহীন হয়ে, কারণ আইন তাদের পুরুষের 
সঙ্গে সমতা দেয় না, দ্বিতীয়ত, এবং এইটে প্রধান কথা, সবচেয়ে তুচ্ছ, 
সবচেয়ে হীন, সবচেয়ে হাড় ভাঙা, সবচেয়ে বমূঢ় করা রান্নাবান্নার কা এবং 
সাধারণভাবে একতরফা সাংসারিক ঘরকন্নায় পীড়িত হওয়ায় তারা থেকে 
যায় "ঘরোয়া দাসত্ব, “সাংসারিক বাঁদী' হয়ে। 


৯৪ 


. বলশোভক বিপ্লব, সোভিয়েত বিপ্লব, নারীদের পাঁড়ন ও অসাম্যের মূল 
এতটা গভীর করে ছেদন করছে যা বিশ্বের কোনো পার্ট ও কোনো বিপ্লব 
হস পায়নি। আমাদের এখানে, রাশিয়ায়, আইনে পুরুষের সঙ্গে নারীর 
অদাম্যের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বিবাহ ও পাঁরবারক আঁধকারের ক্ষেত্রে বিশেষ 
রকমের কদর্য, জঘন্য, ভণ্ড অসাম্য, সন্তান সম্পার্কত অসাম্য সোভিয়েত রাজ 
পুরোপ্যার নির্মল করেছে। 

এ হল কেবল নারণ-মীক্তর প্রথম পদক্ষেপ। কিস্তু কোনো বুর্জোয়া, 
এমন 'ি সবচেয়ে গণতাল্ত্িক প্রজাতন্বও এই প্রথম পদক্ষেপের সাহস করেনি। 

দ্বিতীয় এবং প্রধান পদক্ষেপ হল জমি, কলকারখানা থেকে 
বাক্তমালিকানার উচ্ছেদ। এর এবং কেবল এরই মারফত উন্মুক্ত হচ্ছে 
দতকার ও পাঁরপূর্ণ নারী-মীক্তর সড়ক, ক্ষুদে, একতরফা ঘরকন্না থেকে 
বৃহৎ সমাজীকৃত অর্থনীতিতে উত্তরণের মাধ্যমে 'গাহন্থ্য বাঁদীগার' থেকে 
তর মুক্তির সড়ক। 

সে উত্তরণ কঠিন, কারণ প্রশ্নটা এখানে নবচেয়ে দূঢ়মূল, অভ্যন্ত, অসাড় 
ও £শলীভূত 'ব্যবস্থাকে' ঢেলে সাজার প্রশ্ন সোঁতা বলতে 'ব্যবস্থা' নয়, বিশৃঙ্খলা 
ও বর্বরতা)। কিন্তু সে উত্তরণ শুরু হয়েছে, কাজ এগিয়েছে, নতুন পথে পা 
£ুয়ছি আমরা। 

এবং শবশ্বের সকল দেশে নারী-শ্রামকদের আন্তর্জাতিক দিবসে নারী- 
শ্রমকদের অসংখ্য সভায় ধৰনিত হবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাত আভনন্দন 
বশী, যে রাশিয়া শর করেছে অশ্রতপূর্ দুরূহ ও গুরুভার, কিন্ত, 
মহান, বিশ্বায়তনে মহান এক সত্যকার মুক্ত ব্রত। ধ্বানত হবে এই সজীব 
জহবান--বুর্জোয়া প্রাতিন্রিয়ার ক্রোধাক্ত ও প্রায়শই পাশবিক চেহারায় 
মনোবল হারয়ো না। বুর্জোয়া দেশ যতই 'মুক্ত' অথবা 'গ্রণতান্তিক' হয়, 
শ্রমক বিপ্লবের বিরুদ্ধে পঃীঁজপাঁতির দঙ্গলেরা ততই ক্রোধে ফৌসে, পশবাস্ত 
গ্রহণ করে। যেমন উত্তর আমোরকার যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্। বিত্ত 
শ্রমকেরা ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চূড়ান্তভাবেই ঘুম 
ভাঙিয়ে দিয়েছে নিদ্রাতুর, তন্দ্রাতুর, জড়ভরত জনগণের এবং সেটা 
আমোরকাতেও, ইউরোপেও, পশ্চাৎপদ এশিয়াতেও। 

বিশ্বের সর্বপ্রান্তের তৃষার ফেটেছে। 

সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে জাতিসমূহের মুক্তি, পাঁজর জোয়াল থেকে 


৯৫ 


শ্রাীমক ও শ্রীমক-রমণীদের মীক্ত অব্যাহত এগয়ে চলেছে সামনে । এ কর্ম 
এাঁগয়ে নিয়ে চলেছে কোট কোটি শ্রামক ও শ্রামক-রমণা, কৃষক ও কৃষাণী। 
তাই প:ীজর জোয়াল থেকে শ্রম-মরক্তর এই কর্মের জয় ঘটবে সারা বিশ্বে । 


৪. ৩. ১৯২১ 


১৯২১ সালের ৮ই মার্চ ৪২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮-৩৭০ 
'প্রাভদার' ৫১ সংখ্যার ক্রোড়পতে প্রকাশিত 


প্রাচ্য জনগণের সোভিয়েত অচল ও প্রজাতন্্গঠ্লির 
নারী বিভাগসমহের প্রাতাঁনধি সম্মেলনের প্রাতি নিবেদন* 


জরুরী কাজের দরুন আপনাদের সম্মেলনে উপ্রাচ্ছিত থাকতে পারলাম 
না বলে গভীর দ:ঃখিত। সম্মেলনের সাফল্য, বিশেষ করে প্রাচ্য মাহলাদের 
আসন্ন প্রথম নিখিল রূশ অব-পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির সাফল্য কামনা করে 
আমার আন্তারক আঁভনন্দন জানাই । এ কংগ্রেস যাঁদ সাঠকভাবে প্রস্তুত ও 
পারচালত হয় তাহলে প্রাচ্য নারী-চেতলার জাগরণ ও সাংগঠনিক এক্যসাধনে 


তা নিঃসন্দেহে এক বিপুল ভূমিকা গ্রহণ করবে। 
'প্রাভদা', ৭৭ সংখ্যা ৪৩শ খণ্ড, পঃ ১৬২ 
১০ই এ্প্রল, ১৯২১ 


* প্রাচ্য জনগণের সোভিয়েত অণ্চল ও প্রজাতন্রগুলর নারী বিভাগসমূহের প্রথম 
প্রতীনাঁধ সম্মেলন হয় মস্কোয় ১৯২১ সালের ৫_৭ই এরপ্রল। তুর্কিন্তান, আজারবাইজান, 
বাশকিরিয়া, ক্রিমিয়া, ককেশাস, তাতার প্রজাতন্ত, সইবেরিয়া, এবং তুকাঁ ও পার্বতা 
আঁধবাসাদের, কয়েকটি গুবোর্নয়া থেকে উপাস্থিত থাকে ৪৫ জন নারী-কমিউনস্ট 
প্রতীনাঁধ। 

সম্মেলনে উপাশ্ছিত হবার জন্য লেনিনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মেলন প্রাতানাধরা 
একটি চিঠি পাঠায়। এখানে প্রকাশিত টোলফোন বার্তাঁটকে লেনিন পাঠান আমল্লণের 
উত্তরে। _ সম্পাঃ 


অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ধকী উপলক্ষে 


প্রেবন্ধ থেকে) 


১৯১৭ সাল নাগাদ রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার প্রধান আঁভব্যাক্ত, জের, 
অবশেষ কা ছিল? রাজতন্র, আঁধকার-ভেদ, ভূম্যাধকার, ভূমি বন্দোবস্ত, 
নারীদের অবস্থা, ধর্ম, জাতিসত্তার পীড়ন। এই যে 'অজীয় আস্তাবলটাকে'* 
প্রসঙ্গত ১২৫, ২৫০ ও আরো বেশি বছর জাগে (ইংলন্ডে ১৬৪৯ সালে) 
তাদের বুর্জোয়া-গণতাল্ত্িক বিপ্লব সাধনের সময় সমস্ত অগ্রণী রাম্ট্রই 
বহলাংশে পূর্ণপাঁরষ্কৃত না করেই রেখে দিয়েছিল, সেই অজীয় আসন্তাবলের 
যে কোনো একটা জিনিস ধরুন, দেখবেন আমরা তা পুরো সাফ ক'রে ছেড়েছি। 
১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) থেকে শুর্‌ করে সংবিধান 
সভা ভেঙে দেওয়া অবাধ (৫ই জানুয়ার, ১৯১৮) এই গোটা দশেক 
সপ্তাহের মধ্যেই এক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা বুর্জোয়া গণতন্নী ও 
উদারনীতকেরা (কাদেতরা) এবং পোঁটি বুর্জোয়া গণতন্্রীরা 
(মেনশোভক ও সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারিরা) তাদের ক্ষমতার আট মাসে 
ঘা করোছল তার হাজার গুণ বেশি। 

এই কাপরুষ, বাক্যবীর, আত্মপ্রেমী নাঁ্সসাস ও হ্যামলেট-বাবুরা 
তাদের িচবোর্ডের তরোয়াল আস্ফালন করে -_ অথচ রাজতন্তটাও িল্ত 
করে নি! রাজতান্ত্িক সমস্ত জঞ্জালটা আমরা এমনভাবে ঝেণটয়ে সাফ কাঁর 


* অজয় আস্তাবল -- গ্রীক পুরাকথায় অজিয়াস রাজার প্রকাণ্ড আন্তাবল, 
বহুবছর তা অপরিদ্কৃত হয়ে পড়েছিল। 

এ আন্তাবল সাফ করাটা হারকিউিসের একটা মহাকশীর্তবলে ধরা হয়। রূপক অর্থে 
'অজ্জীয় আন্তাবল' কথাটায় চূড়ান্ত গোলমাল, বিশৃগ্খলা ও আবর্জনার একটা অবস্থা 
বোঝানো 'হয়ে থাকে। __ সম্পাঃ 


৯৬ 


যা কেউ করোন, কখনো করেনি। আঁধিকার-ভেদ ব্যবস্থার যুগ যুগের 
ইমারতটার একটা পাথর, একটা ইস্টও আমরা বাকি রাঁখাঁন (ইংলঞ্ড, 
ফ্রান্স, জার্মানির মতো সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও আজ পর্যন্ত আঁধিকার-ভেদের 
চিহ্ন মোছেনি!)। আঁধকার-ভেদের সবচেয়ে গভীর মূল অর্থাৎ ভমসবত্বে 
সামন্ততন্ন ও ভূমিদাসপ্রথার জের আমরা পুরোপহার উৎপাটিত করে 
দিয়োছ। মহান অক্টোবর বিপ্লবের ভূমি রুপান্তর থেকে 'শেষ পর্যন্ত' কী 
দাঁড়াবে তা ?নয়ে “তর্ক করা যেতে পারে' (সে তর্কে ব্যস্ত থাকার মতো লেখক, 
কাদেত, মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারি বিদেশে যথেষ্টই আছে)। 
আপাতত এ তর্কে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে আমাদের নেই, কেননা এ তর্কের 
এবং তৎসব্লষ্ট সমস্ত তর্করাশির সমাধান আমরা করা সংগ্রাম চালিয়ে। 
কিল্তু এই বাস্তব তথ্যের বিরদ্ধে তর্ক চলে না যে, পোঁট বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা 
আট মাস ধ'রে 'আপোস করেছে' জমিদারদের সঙ্গে, ভূমিদাসপ্রথার এরীতহ্য 
রক্ষকদের সঙ্গে, আর আমরা কয়েক সপ্তাহেই এই সমস্ত জামদার ও তাদের 
সবাকছ; প্ীতিহাকে রূশ মাটি থেকে নিঃশেষে ঝেটয়ে দূর করোছি। 

ধর্ম অথবা নারীদের আঁধকারহীনতা, অথবা অ-রূশ জাতিসত্তাগদ্বীলর 
পশড়ন ও অসাম্যের কথা ধরুন। এ সবই ব্ু্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের 
প্রশন। পোঁট বুর্জোয়া গণতন্বের ইতরেরা আট মাস ধরে এই নিয়ে ব্দাল 
ঝেড়েছে; বিশ্বের, সবচেয়ে অগ্রণী দেশের কোনো একটিতেও বর্জোয়া- 
গণতান্দিক ধারায় এই সমস্ত সমস্যার পদরোপদার সমাধান হয়নি। আমাদের 
দেশে তার পুরো সমাধান হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের আইনাবিধিতে। ধর্মের 
সঙ্গে আমরা সাত্যকারের লড়াই চালিয়েছি ও চালাচ্ছি। সমস্ত অ-রুশ 
জাতিসত্তাকে আমরা দিয়োছ তাদের নিজস্ব প্রজাতন্ম অথবা প্বায়স্তশাসিত 
অণ্চল। নারীদের আঁধকারহীনতা বা, পূর্ণাধকারহীনতার মতো নাঁচতা, 
জঘন্যতা ও পাষণ্ডতা আমাদের রাশিয়ায় নেই, নেই এই ভূমিদাসপ্রথা ও 
মধ্যযুগীয়তার বিরাক্তকর জের, যা বিনা ব্যাতক্রমে গোলকের সমপ্ত দেশেই 
অর্থগৃধ্প বুর্জোয়া আর নির্বোধ ভীতিগ্রস্ত পেটি বুর্জোরারা নতুন ক'রে 
তোলে। 

এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের সারবস্তু। দেড় শ' ও আড়াই শ' 
বছর আগে এই বিপ্রবের (একই সাধারণ টাইপের প্রাতটি জাতীয় প্রকারভেদ 
ধরলে, এই সব বিপ্লবের) অগ্রণী নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধকার থেকে, 
নারীদের অসাম্য থেকে, কোনো একটি ধর্মের (অথবা ধর্মের আইডিয়া" 


রর ৯১ 


সাধারণভাবে 'ধর্মভাব) রাম্্ীয় প্রাধান্য থেকে, জাতিসত্তাগীলর অসাম্য থেকে 
মানবজাতির মুক্তির প্রাতশ্রাত দিয়েছিলেন। প্রাতশ্রদুতি দিয়ৌছলেন বটে, 
কিন্তু পূরণ করেনান। পূরণ করতে পারেনানি, কেননা বাধা ঘটায় _ _ - 
'পবিত্র ব্যাক্তমালিকানার' প্রতি "শ্রদ্ধা'। এই তিনগদণো আভশপ্ত মধ্যযুগীয়তার 


প্রীত এবং এই "পাব ব্যাকতমালিকানার' প্রাত এই আঁভিশপ্ত শ্দ্ধাটা আমাদের 
প্রলেতারায় 'িপ্লবে ছিল না। 
'প্রাভদা', ২৩৪ সংখ্যা 58শ খণ্ভ, পৃঃ ১৪৫--১৪৭ 


১৮ই অক্টোবর, ১৯২১ 


সংগ্রামী বস্তুবাদের তাংপর্য প্রসঙ্গে 


প্রেবন্ধ থেকে) 


উপসংহারে একাঁট দৃষ্টান্ত দেব যা দর্শনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলেও 
অন্তত সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার প্রাত 'মাক্সবাদের পতাকা 
তলে'* পা্িকাটও মনোযোগ দিতে চায়। 

তথাকাথত আধুঁনক বিজ্ঞান কী ভাবে আসলে কদর্য ও জঘন্য 
প্রাতিক্রিয়াশশল দাষ্টভাঙ্গির বাহক হয়, এটি তারই একাট 'নদর্শন। 

কিছযাদন আগে 'রুশীয় টেকনিকাল সমাতির' একাদশ বিভাগ থেকে 
প্রকাশিত 'ইকনামিস্ট'** পান্রকার প্রথম সংখ্যাটি (১৯২২) আমায় পাঠানো 
হয়। এ পান্রকা আমায় পাঠায় যে তরুণ কমিউনিস্ট (পোত্রকার বিষয়বস্তুর 
সঙ্গে পাঁরাচত হবার সময় তার ছিল না বলেই মনে হয়) সে অসতর্কে 
পান্িকাটির প্রাত অসাধারণ সহান[ভূতি প্রকাশ করে। আসলে এ পান্রকা হল, 
কতটা সচেতনভাবে জান না, আধুনিক ভূমিদাস-মালকদের মুখপত্র, তবে 
অবশ্যই বৈজ্ঞানিকতা, গণতাল্ল্রকতা ইত্যাদির আবরণে আড়াল নেওয়া। 

এ পত্রিকায় 'যদদ্ধের প্রভাব প্রসঙ্গ জনৈক শ্রী প. আ. সরোঁকিনের বস্তুত 
এক তথাকাঁথত “সমাজতাত্বক' গবেষণা স্থান পেয়েছে। পাণ্ডিতন প্রবদ্ধাট 
লেখকের এবং তাঁর অসংখ্য বৈদেশিক গুর্‌ ও সহকমাঁদের 'সমাজতাত্বক' 
রচনা থেকে পণ্ডিতণ উদ্ধূতিতে কণ্টাকত। কী রকম তার পাণ্ডিত্য দেখুন: 


* 'পদ জ্‌নামেনেম মাকশীসজমা' ঘ্োর্কসবাদের পতাকা তলে') _- ১৯২২ সালের 
জানযয়ার থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যন্ত মন্কো থেকে প্রকাশিত একটি দার্শীনক, 


সামাজক ও অর্থনৈতিক মাসিক পাঁকা। __ সম্পাঃ 
** ইকনামস্ট' _ ১৯২১--১৯২২ সালে রুশীয় টেকানকাল সাঁমাতর শিহপ- 


অর্থনশীত [বিভাগ থেকে প্রেগ্রাদে প্রকাশিত একটি পাতিকা। __ সম্পাঃ 


৯০১ 


৮৩ পৃচ্ঠায় পাঁড়: 

'পেরগ্রাদে বর্তমানে ১০,০০০ বিবাহের মধ্যে বিবাহাবিচ্ছেদ ঘটে ৯২.২ট ক্ষেত্রে. 
সংখ্যাটা অকম্পনীর়, তদুপাঁর ১০০টি বিবাহভঙ্গের মধ্যে ৫১.১ি বিবাহ স্থায়ী হয় 
এক বছরেরও কম, ১১০ এক মাসের কম, ২২০ দ্‌ মাসের কম, ৪১%/) ৩--৬ মাসের 
কম, এবং কেবল ২৬০%%_-৬ মাসের বোশ। এই সব সংখ্যা থেকে প্রমাণ হর যে, আধবানক 
আইনী বিবাহ হল কেবল একটা ঠাট, যাতে আসলে বিবাহ বাহর্ভূত যৌন সম্পর্ক 
আড়াল পাচ্ছে এবং "ফল" পিয়াসীদের 'আইননঙ্গতভাবে' ক্ষধাতৃ্তর সুযোগ ঘিলছে।" 
ইকনমিস্ট', ১ম সংখ্যা, ৮৩ প)। 


কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভদ্রলোক এবং যে রুশীয় টেকাঁনকাল 
সাঁমাত পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাতে এই ধরনের আলোচনা ছাপান তাঁরা 
নিজেদের গণতন্তপন্থী বলে মনে করেন এবং খুবই অপমানিত বোধ করবেন 
যাঁদ তাঁরা আসলে যা সেই নামে ডাকা যায়: অর্থাৎ ভূমিদাস-মালিক, 
প্রাতীক্রিয়াশীল, 'যাজকতন্তের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত অনুচর'। 

বিবাহ, িবাহাবিচ্ছেদ ও 'িবাহ-বহির্ভূত সন্তান এবং সেই সঙ্গে এক্ষেত্রে 
বাস্তব পারস্থিতির বিষয়ে বুর্জোয়া দেশের আইনাবাঁধর সঙ্গে সামান্য মাত্র 
পরিচয় থাকলে এ সম্পর্কে আগ্রহী যে-কোনো ব্যান্তই দেখবেন যে, আধ্বানক 
বৃর্জোয়া গণতন্ত্র এমন কি সর্বাধিক গণতান্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্বও এই 
ব্যাপারে মেয়েদের প্রাত এবং বিবাহ-বাহভূত সন্তানদের প্রাত আচরণে ঠিক 
ভূমিদাস-মালক রূপেই নিজেকে জাহর করে। 

তাতে অবশ্যই গণতন্ত্র এবং বলশোভকগণ কর্তৃক গণতন্ত্র লঙ্ঘনের 
চিংকার চালাতে মেনশোভক, সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারি, নৈরাজ্যবাদীদের 
একাংশের এবং পশ্চিমের অনুরূপ সব পার্টর পক্ষে কোনো অস্াবিধা হয় 
না। অথচ আসলে বাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ-বাহর্ভূতি সন্তানদের অবস্থা 
প্রভৃতি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলশোভক বিপ্লবই হল একমান্র সুসঙ্গতর্‌পে-গণতান্ত্িক 
বিপ্রব। আর এ প্রশন যে-কোনো দেশের অর্ধেকের বোঁশ জনসংখ্যার স্বার্থের 
সঙ্গে সরাসাঁর সংশ্লিন্ট। বলশেভিক বিপ্লবের আগে বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া 
বিপ্রব ঘটলেও ও নিজেদের তারা গণতান্তিক বিপ্লব নামে আঁভাহত করলেও 
কেবল বলশোঁভক বিপ্রবই প্রথম উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেমন প্রাতিক্রিয়াশশীলতা ও 
ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে তেমান শাসক ও সম্পাস্তধারী শ্রেণীদের চলতি 
ভণ্ডামর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়েছে 

১০,০০০ বিবাহের মধ্যে ৯২টি বিবাহাবিচ্ছেদ যাঁদ শ্রী সরোকনের কাছে 


১০২ 


অকল্পনীয় লাগে, তাহলে এই অনুমানই করতে হয় যে, হয় লেখকের বসবাস 
ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে জীবন থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন এক মঠে যার আস্তত্বে 
আদৌ বিশ্বাস করাই কঠিন, নতুবা লেখক প্রাতীক্রিয়া ও বর্জোয়ার স্বার্থে 
সত্য বিকৃত করছেন। বুর্জোয়া দেশের সামাজিক পাঁরাস্থতির সঙ্গে এতটুকু 
পারচয় যার আছে, এমন সমস্ত লোকই জানে যে সেখানে সত্যকার 
বিবাহবিচ্ছেদের (গর্জা ও আইন দ্বারা অবশ্যই অনুমোঁদত নয়) সত্যকার 
সংখ্যা সব্পই অতুলনীয় রকমের বোশি। এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে রাশিয়ার 
পার্থক্য কেবল: এইখানে যে, সে আইন ভণ্ডামকে এবং নারী ও তার 
সন্তানদের আঁধকারহীন অবস্থাকে পৃতঃপাবিত্র করে তোলে না, বরং খোলাখদাল 
এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডাঁম ও সর্বপ্রকার অসাম্যের 
বিরদ্ধে নিয়ামত যুদ্ধ ঘোষণা করে। 

এই ধরনের আধুনিক “সশক্ষিত' ভূমিদাস-মালিকদের বিরুদ্ধেও লড়াই 
চালাতে হবে মার্কসবাদী পািকাকে। নিশ্চয় এদের বৃহৎ একটা অংশ এমন 
কি আমাদেরই রাষ্ট্রের টাকা পায় ও তরুণদের জ্ঞানদানের রাম্্রীয় চাকুরিতে 
বহাল আছে, যাঁদও সে কাজে তাদের যোগ্যতা নাবালক-বদ্যালয়ের 
তত্বাবধায়ক হিসাবে খাঁট এক লম্পটের যোগ্যতার চেয়ে বোশ নয়। 

রাশয়ায় শ্রামক শ্রেণী ক্ষমতা জয় করতে পেরেছে, কিন্তু তা ব্যবহার 
করতে এখনো শেখোঁন, নইলে সে এই ধরনের অধ্যাপক ও বিদ্বংসমাজের 
সভ্যদের অনেক আগেই সৌজন্য সহকারে পাঠিয়ে দিত বুর্জোয়া 'গণতল্ের' 
দেশে। এই ধরনের ভূমিদাস-মালকদের আসল জায়গা সেখানেই। 

ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়। 
১২৩.১৯২২ 


'মার্কসবাদের পতাকা তলে', ৩ সংখ্যা ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩২ 
মার্চ ১৯২২ 


মস্কো ও মস্কো গবোর্নিয়ার নারী-শ্রামক ও কৃষাণশীদের 
[ও অ-পার্টি সম্মেলনের নিকট* 

প্রিয় কমরেডগণ, শূভ কামনা ও আভিনন্দনের জন্য আপনাদের আন্তারক 
ধন্যবাদ । ব্যাক্তগতভাবে হাঁজর থাকতে পারব না বলে আঁতশয় দুঃখিত। 
বিপ্রবের পণ্ম বার্ধকী উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই এবং কংগ্রেসের সর্বাবধ 
সাফল্য কামনা করি। 

আপনাদের লেনিন 

৬. ১১৯. ১৯২২ 


'রাবোচায়া মোস্কৃভা" ২২৭ সংখ্যা 5৫শ খণ্ড, পঃ ২৬৯ 
৯ই নভেম্বর, ১৯২২ 


* মস্কো ও মস্কো গৃবো্নয়ার নারী-শ্রমক ও কৃষাণীদের অ-পাঁ্ট সম্মেলন 
হয় ১৯২২ সালের ৬ই নভেম্বর। দুই হাজারেরও বেশি নারা-প্রাতানীধ আসে। সম্মেলনে 
বক্তৃতা দেবার জন্য লোননকে আমল্দণ করতে গেলে নারা-প্রাতানাধদের হাতে লোননের 
এই আঁভনন্দন বাণাঁটি দেওয়া হয়। __ সম্পাঃ 


ক্লারা সেৎকিন 


নোট-বই থেকে 


মেয়েদের সমস্যা দিয়ে কমরেড লোনন আমার সঙ্গে বারবার আলোচনা 
করেছিলেন। নারী আন্দোলনের উপর স্পষ্টতই "তান অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ 
-শ্ালন, কারণ তাঁর মতে সমস্ত জনগণের আন্দোলনের এট এমন একাঁটি 
গুরত্বপূর্ণ অংশ যে কয়েকটি 'নার্দস্ট অবস্থায় এটি তার চূড়ান্ত অঙ্গ হয়ে 
উঠতে পারে। বলাই বাহল্য যে লোননের মতে মেয়েদের পূর্ণ সামাজিক 
সমাধিকার হল কাঁমউনিস্টের কাছে মূলগত, একান্তই তর্কাতীত একটা 
ব্যাপার। 

ক্রেমীলনে লোননের বিরাট কাজের ঘরে ১৯২০'র শরতে এ বিষয়ে 
আমাদের প্রথম দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁর অধ্যয়ন ও কাজের সাক্ষ্যস্বরূপ 
বই এবং কাগজে ভরা ডেস্কের সামনে লোনন বসোঁছিলেন, কিন্তু 'প্রাতভাবানের 
বশৃঙ্খলা' ছাড়াই। 

আমাকে আঁভবাদন করার পর তানি আলোচনা শুর করলেন, প্রাঞ্জল 
এবং নির্দিষ্ট তাত্বিক ভিত্তির ওপর এক শাক্তশালশ আন্তজ্শাতক নারী 
আন্দোলন সৃষ্টি করাই অবশ্য আমাদের কর্তব্য। মার্কসীয় তত্ব ছাড়া কোনো 
ভালো ব্যবহারিক কর্ম হতেই পারে না; এ কথাটা পাঁরদ্কার। এই প্রশ্নের 
বেলাতেও আমাদের, কমিউীনস্টদের প্রয়োজন উচ্চতম নীতিগত বিশুদ্ধতা । 
আমাদের এবং অন্যান্য পার্টর মধ্যে একটা সংস্প্ট সীমা রেখা আমাদের 
টানতেই হবে। এ-কথাটা সাত্য যে দর্ভাগ্যক্রমে আমাদের "দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতক 
কংগ্রেস* নারী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেনি। এই প্রশ্নাটর 
উত্থাপন করা সেখানে হয়োছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে স্যানার্দঘ্ট মতগ্রহণ হয়ে 
ওঠোঁন। কমিশনের মধ্যেই ব্যাপারটা আটকে যায়। উক্ত কমিশনের উচিত 


* কামউনিন্ট আন্ত্জাঁতকের দ্িতীয় কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে, এটি বসে 
১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই _- ৭ই আগস্ট। __ সম্পাঃ 


৯০৭ 


প্রস্তাব, তাস, সঠিক এক কার্য পদ্ধতি রচনা করা। কিন্তু এ পর্যন্ত খুব 
কমই সে কাজ এাগয়েছে। এ বিষয়ে আপনার সাহায্য করা দরকার" 

লোনিন এখন আমাকে যা বললেন সে কথা হাতিমধ্যেই অন্যদের কাছ 
থেকে শুনোছলাম । আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম । বিপ্লবের সময় রুশ মেয়েরা 
যে কাজ করোছলেন এবং বর্তমানে তার রক্ষা ও পরবতাঁ বিকাশের জন্য 
যা করছেন সে সম্পর্কে আমার দার্ণ উৎসাহ গল । আমার ধারণা ছিল যে 
বলশোভিক পার্টর মধ্যে নারী-কমরেডদের স্থান ও কার্যকলাপের দিক 'দয়ে 
এই পার্টি একেবারে আদর্শস্থানীয়। আন্তজ্ীতক কমিউনিষ্ট নারী 
আন্দোলনে শুধু এই পার্টিই মূল্যবান শিক্ষিত ও পরাক্ষিত কমার জোগান 
দেয় এবং সেই সঙ্গে তা মহৎ এক এ্রীতহাসিক দষ্টান্তস্থল। 

লঘু হেসে লোনন মন্তব্য করলেন, “সে কথা সাত্য, খুব সাত্যি। প্রগ্রান, 
এখানে মস্কোতে এবং তাদের বহুদুরে অবাস্থিত শহর ও শ্রমাশক্প কেন্দে 
বিপ্লবের সময় প্রলেতারায়-নারীরা বিরাট কাজ করোছিলেন। তাঁরা না থাকলে 
আমরা জিততে পারতাম না। অথবা বহ7 কষ্টে জততাম। এই আমার ধারণা । 
কণ সাহসই না তাঁরা দৌখয়োছিলেন এবং আজকের দিনেও তাঁরা কা সাহসী! 
তাঁরা যে দুঃখকম্ট সহ্য করছেন, তার কথাটা কল্পনা করুন। কিন্তু তাঁরা 
লেগে আছেন, লেগে আছেন, কারণ তাঁরা সোভয়েতগনালকে রক্ষা করতে 
চান, কারণ তাঁরা চান স্বাধীনতা ও কামিউনিজম। সাঁত্যই আমাদের নারী- 
শ্রাীমকরা আশ্চর্য, তাঁরা হলেন শ্রেণী যোদ্ধা। প্রশংসা ও ভালোবাসা তাঁদের 
প্রাপ্য। মোটামহৃ্টি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এমন কি প্রগ্রাদের 
“কাদেত” মাঁহলারাও আমাদের 'বরুদ্ধে লড়াই করার সময় যুঙকারদের* 
চেয়েও বেশী সাহস দৌখয়েছিলেন। 

“এ কথা সাঁত্য যে, আমাদের পার্টতে বিশ্বাসী, ব্যাদ্ধমতী ও অক্রান্তকমণঁ 
প্রাতষ্ানাঁদতে তাঁরা দায়িতপূর্ণ পদে আঁধাষ্ঠতা হতে পারেন। তাঁদের মধ্যে 
অনেকেই হয় পার্টিতে, কিংবা শ্রামক ও কৃষকের জনগণ অথবা লাল ফৌজের 


* রুত্কার __ জার রাশিয়ায় সামারক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। মহান অক্টোবর 
সমাজতান্তিক বিপ্লব ও তার অব্যবহিত পরে এরা পেতরগ্রাদ, মস্কো ও অন্য কতকগাল 
শহরে অভুত্থানী জনগণ ও সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে, 
কিন্তু সর্ত পরাঁজত হয়। _ সম্পাঃ 


মধ্যে দিবারান্র কাজ করে চলেছেন। আমাদের কাছে তার অনেক দাম। 
পাথবীর সব জায়গার মেয়েদের পক্ষেও তা গররুত্বপূর্ণ, মেয়েদের নৈপ-দ্য, 
সমাজের জন্য তাঁরা যে মূল্যবান কাজ করছেন তার বহন সাক্ষ্য মিলছে এতে। 
প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কন্ব বাস্তাবকই মেয়েদের সম্পূর্ণ সামাক সাম্যের 
পথ পাকা করে তুলছে। সৌঁট নারীদের সমাধিকার বিষয়ক রচনারাশির চেয়ে 
অনেক বোঁশ কুসংসকার নির্মল করছে। কিন্তু এ সব সত্বেও এ পর্যন্ত 
আমাদের কোনো কাঁমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন নেই। যেমন 
করেই হোক সে আন্দোলন আমাদের চাই। এ আন্দোলন সযাষ্টর কাজে 
আমাদের এখনই অগ্রসর হতে হবে। ও ধরনের আন্দোলন না থাকলে আমাদের 
আন্তর্জাতিক ও তার পার্টিগনীলর কাজ অসম্পূর্ণ থাকে, কখনই সম্পূর্ণ 
হবে না। কিন্তু আমাদের বিপ্লবের কাজ্জ সম্পন্ন করতে হবে সমগ্রভাবে। বল*ন, 
তো শান, বিদেশে কামউনিস্ট কাজ কেমন চলছে? 

কমিন্টার্ণের অন্তর্গত সমন্ত পার্টির তদানীত্তন দুর্বল ও আনিয়ামত 
যোগাযোগ অবস্থার মধ্যে যে দব খবর জোগাড় করতে পেরোঁছলাম সেগনাল 
তাঁকে বললাম। সামনের 'দিকে সামান্য ঝ:কে, বিরাক্ত, অসহিষ্ণুতা অথবা 
র্লান্তর কোনো রকম লক্ষণ প্রকাশ না করে লোনন খুব মন দিয়ে শুনতে 
লাগলেন, এমন ক গৌণ খটিনাটি ব্যাপারও গভীর আগ্রহে, অনুধাবন করতে 
লাগলেন। এমন কাউকে আম জানি না যান তাঁর চেয়ে ভালো শ্রোতা, বান 
সবাঁকছ_ স্বীবন্যন্ত করে তাঁর চেয়ে দ্রুত সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে 
পারতেন। আম তাঁকে যা বলাছ সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তানি ছোটো ছোটো 
এবং সর্বদাই যথাযথ যে সব প্র“ন করাছলেন এবং আমার বক্তব্যের বিশেষ 
[বিশেষ খুটিনাটি অংশে পরে যে ভাবে ফিরে আসাঁছলেন, তা থেকে এটা 
বোঝা যাচ্ছিল। লোনিন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি নোট নিলেন। 

স্বভাবতই জার্মানর অবস্থার কথাই তাঁকে সবিস্তারে বলেছিলাম। তাঁকে 
বললাম যে বৈপ্লাবক সংগ্রামের মধ্যে সর্বাধক ব্যাপক সংখ্যক মেয়েদের 
আকর্ষণ করার উপর রোজা দারুণ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কাঁমউানস্ট 
পার্টি স্থাপিত হবার পর রোজা নারী আন্দোলন বিষয়ক এক সংবাদপত্র 
প্রকাশের জন্য জিদ করেছিলেন। নিহত হবার দেড় দিন আগে ও ইগুগিহেস 
পার্ট কার্ধ-পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করোছলেন। সেই 
আমাদের শেষ দেখা । [তান আমাকে নানা কাজের ভার দিয়েছিলেন। তার 
মধ্যে একটি পাঁরকল্পনা ছিল নারী-শ্রামকদের মধ্যে সাংগঠানক কাজের 


১০৯ 


পাঁরকল্পনা। প্রথম গৃপ্ত সম্মেলনেই পার্ট এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা 
করোছল। যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের মধ্যে যে সমস্ত শীক্ষত ও আভজ্ঞ নারী- 
আন্দোলনকারী এবং নেত্রীরা এগয়ে এসোঁছলেন তাঁরা প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে 
সবাই দুই জাতের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পাার্টর মধ্যেই থেকে যান এবং 
নার+-শ্রীমকদের বিক্ষুব্ধ জনতার উপর নিজেদের প্রভাব রেখোছিলেন। কিন্তু 
তাহলেও ইতিমধ্যেই মেয়েদের মধ্যেও উদ্যোগী, আত্মত্যাগী একটি ক্ষুদ্র 
কোষকেন্দ্রে সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা আমাদের পার্টির সব কাজ ও আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করছেন। পার্ট নিজেও আবার হাঁতমধ্যে নারী-শ্রামকদের মধ্যে 
পারকাঁঞ্পত কার্যকলাপ সংগঠন করেছে। অবশ্যই এ সমস্ত হল কেবলমাত্র 
সমচনা, কিন্তু শুভ সননা। 

লেনিন বললেন, "খারাপ নয়, মোটেই খারাপ নয়। কাঁমউনস্ট-মেয়েদের 
উদ্যোগ, আত্মত্যাগ ও অননপ্রেরণা এবং বে-আইনি ও আধা বে-আইীন সময়ে 
তাঁদের সাহস ও ব্দাদ্ধ থেকে আমাদের কাজের বিকাশের ভালো পাঁরপ্রোক্ষিত 
প্রকাশ পাচ্ছে। জনগণকে আন্দোলনে টেনে আনা এবং শোভাযাত্রা সংগঠন 
করা পার্ট এবং তার শক্তিকে বাড়াবার মূল্যবান উপকরণ। 'কন্তু এই প্রশ্নের 
মূল তত্বগলিকে পাঁরচ্কার করে বুঝে কমরেডদের সেগাল শেখাবার দিক 
দিয়ে অবস্থাটা কী রকম? জনগণের মধ্যে কাজের ব্যাপারে এটার তাৎপর্যই 
তো চূড়ান্ত । এই মৃহূর্তে মনে পড়ছে না কে বলেছিলেন: “মহৎ কাজ করার 
জন্য অন:প্রেরণার প্রয়োজন।” আমাদের এবং, সমন্ত পৃথিবীর মেহনতশ 
জনগণকে সত্যিকারের মহৎ কাজ করতে হবে। তাই, আপনাদের কমরেডদের, 
জার্মানর প্রলেতারীয় মেয়েদের কী 'জানস অন:প্রাণত করে? তাঁদের 
প্রলেতারায় শ্রেণী-সচেতনতার দিক দিয়ে অবস্থাটা কেমন? তাঁদের আকাঙ্ক্ষা, 
তাঁদের সক্রিয়তা কি বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক দাবির উপর ঘন+ভূত 
হয়েছেঃ কীসের উপর তাঁদের চিন্তাধারা নিবদ্ধ? 

'এ বিষয়ে রূশ ও জার্মান কমরেডদের কাছ থেকে আম নানা অন্ভুত 
কথা শুনোছ। সেটা আপনাকে জানানো উঁচত। আমি শুনোছ হামবুর্গের 
এক গুণী কামউনিস্ট-নারী বারবানিতাদের জন্য এক সংবাদপন্র প্রকাশ করছেন 
এবং বৈপ্লাবক আন্দোলনের জন্য তাদের সংগঠন করতে চেষ্টা করছেন। এক 
বারবানিতা তার শোচনীয় পেশা সংক্রান্ত পুলিশী নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য জেলে 
যাওয়ায় তার স্বপক্ষে এক প্রবন্ধ লিখে সাত্যকারের কাঁমডীনস্ট 'হিসাবে 
রোজা মানবোঁচত কর্ম ও অনুভূতির পাঁরচয় দেন। এরা করুণার যোগ্য, 
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বৃর্জোয়া সমাজের এই দ্বিবধ বাল যারা। প্রথমত উক্ত সমাজের অভিশপ্ত 
সম্পান্-পদ্ধীতর বাঁল এবং দ্বিতীয়ত সেই সমাজের আঁভশপ্ত নৌতক ভণ্ডামর 
বাঁল। এ কথাটা পাঁরচ্কার। শুধু স্থূল, ক্ষীণদৃস্টি লোকেই এ কথাটা ভুলতে 
পারে। যাই হোক, এ কথাটা বোঝা এক, কিন্তু - কী ভাবে বালঃ 
বারবাঁনতাদের এক বিশেষ বৈপ্লাবক বাহিনী হিসাবে সংগঠন এবং তাদের 
জন্য এক বাত্তগত সংবাদপত্র প্রকাশ করা একেবারেই অন্য ব্যাপার। 
জার্মানিতে কি আর নারা-শিল্পশ্রামক বাঁক নেই যাদের সংগঠন করা দরকার, 
যাদের সংবাদপত্র থাকা দরকার, আপনাদের লড়াইয়ের মধ্যে যাদের আকর্ষণ 
করা আবশ্যক? এটা হল ব্যাধিগ্রস্ত বিচ্যাতর উদাহরণ। এই ব্যাপারে আমার 
খুব মনে পড়ছে এক সাহাত্যক রেওয়াজের কথা, যাতে প্রত্যেক বারবনিতাকেই 
দেখানো হত লক্ষনীমাণি ম্যাডোনা হিসেবে । এ কথা দাঁত, সেখানেও বিষয়টার 
শেকড় ছিল সম্থ: সামাজিক সমবেদনা, গণ্যমান্য বুর্জোয়াদের নৈতিক 
ভণ্ডামর বিরুদ্ধে সক্রোধ বিক্ষোভ। কিন্তু সমস্থ প্রেরণাটি বুর্জোয়াদের দ্বারা 
ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে অধঃপাঁতিত হয়েছে। সাধারণত এমন হি আমাদের দেশেও 
বেশ্যাবাত্তর বিরুদ্ধে এখনো অনেক দুরূহ কর্তব্য রয়েছে। উৎপাদনের কাজে 
বারবানতাদের ফিরিয়ে আনা, সামাজিক অর্থনীতিতে তাদের স্থান খুজে 
দেওয়া __ আসল কথা হল এই। কিন্তু আমাদের অর্থন*ীতর বর্তমান অবস্থায় 
এবং অন্যান্য শর্তের সামাগ্রকতায় এটা করা কঠিন জার জটল। এই হল 
আপনার এক টুকরো নারী সমস্যা, প্রলেতারয়েতদের দ্বারা রষ্ট্রক্ষমতা 
'বজয়ের পর যা তার সমস্ত ব্যাপকতায় আমাদের সম্মুখীন হয়ে সমাধান 
দা করছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমাদের কাছে এই সমস্যা এখনও বহন 
ঝামেলা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আপনার জার্মানির বিশেষ ক্ষেত্রে ফেরা যাক। 
কোনো অবস্থাতেই পার্ট তার সদস্যদের এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজকে 
শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়, 
শাক্ত ছিন্নবিচ্ছি্ন হয়ে যায়। আর আপাঁনই বা এটাকে থামাবার জন্য কী 
করাছলেন ? 

কিন্তু আম উত্তর দিতে যাবার আগেই লোনিন জাবার বলে চললেন: 

'আপনাদের পাপের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ক্লারা। আমি শুনেছি 
যে নারা-শ্রামকদের পাঠ ও আলোচনা বাসরে যৌন আর বিবাহ সমস্যার 
কথাই প্রধানত আলোচিত হয়। রাজনৈতিক অধ্যাপনা ও জ্ঞানপ্রচার কাজের 
মধ্যে এই বিষয়টাই যেন সবচেয়ে বৌশ মনোযোগের ব্যাপার। এ কথা যখন 
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শুনলাম. তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পাঁরনি। প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বের প্রথম রাষ্ট্র সমস্ত পৃথবাঁর প্রাতিবিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াই করছে। 
জার্মানির নিজেরও যা অবস্থা তাতে সমস্ত প্রলেতারায় বিপ্লবী শাক্তর বিপুল 
সংহাতি দরকার, যাতে প্রাতীবপ্লবের ক্রমবর্ধমান চাপের জবাব দেওয়া যায়। 
অতাত ও ভাঁবষ্যং িবাহ-পন্ধত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! তাঁরা মনে করছেন 
এ ক্ষেত্রে নারী-শ্রামকদের আলোকদান করাই তাদের প্রধান কর্তব্য। শোনা 
যায় যৌন প্রশ্ন নিয়ে ভিয়েনার এক কামউনিস্ট-লেখিকার পথাস্তকাঁটিই 
সবচেয়ে বোঁশ প্রচারত। পযপ্তকাটা একদম বাজে! তার ভেতর যা কিছ 
সঠিক কথা আছে শ্রীমকরা বহ7কাল আগেই সে কথা বেবেলে পড়েছে। কিন্তু 
আলোচ্য পযীস্তকায় সে কথাগুলো যে-রকম ক্লান্তকর আর নীরস ছকে বার্ণত 
হয়েছে সে ভাবে নয়, চিত্তাকর্ষক আন্দোলনের আকারে, বুর্জোয়া সমাজের 
উপর আক্রমণে ভরা । ফ্রয়েডের প্রকল্প উল্লেখ করে পযাস্তিকাটায় যেন বা একটা 
“বৈজ্ঞানক” চেহারা দেবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাহলেও এটা এক বিশ্রী 
জোড়াতাঁল ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে ফ্রয়েডের মতবাদ এক ধরনের 
হুজনগে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়য়েছে। নানা প্রবন্ধ, রিপোর্ট, পদাস্তকা ইত্যাঁদতে _ 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, যা আঁত প্রচুর পাঁরমাণে গাঁজয়ে উঠেছে বুর্জোয়া 
সমাজের বিষ্ঠা স্তরপের ওপর সেই বিশেষ ধরনের সাহত্যে -_ যে-সব যৌন 
মতবাদের কথা থাকে তার ওপর আমার আস্ছা নেই। তাদের আমি বিশ্বাস 
কার না, যারা নাভাবন্দুর ধ্যানে মগ্ন ভারতীয় সাধুর মতো ত্রমাগত কেবল 
যৌন সমস্যায় ডুবে থাকে। ভামার জের মনে হয় যে যৌন মতবাদের এই 
প্রাচুর্য, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে যেগ্াল প্রকল্প, তদঢপাঁর খেয়ালখাঁশ অনুদারে 
বানানো, এগবাল ব্যাক্তিগত চাঁহনার ফল। ?ানজের অস্বাভাবিক অথবা অত্যাধক 
যৌন জীবনকে বুর্জোয়া নীতির কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ এবং নিজের 
জন্য প্রশ্রয় ভিক্ষার ইচ্ছে থেকেই তাদের জন্ম । বুয়া নীতির প্রাত এই 
ন্যক্লারজনক। এই কাজকে ঘত্ই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী বলে দেখাবার চেষ্টা 
করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এটা পুরোপঢার বুর্জোয়া ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এটা ব্যাদ্ধজীবশী ও তাদের নিকটতম সামাজিক স্তরের জীবরা বিশেষ 
করে পছন্দ করে। পার্টর মধ্যে, শ্রেণী-সচেতন যুদ্ধরত প্রলেতারিয়েত 
জনগণের মধ্যে এর স্থান নেই?" 


এইখানটায় আম মন্তব্য করলাম, যেখানে ব্যাক্তগত মালিকানা ও 
বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য রয়েছে সেখানে যৌন এবং বিবাহ সমস্যা 
সমাজের সব শ্রেণী ও স্তরের মেয়েদের পক্ষেই বহ্াবধ কর্তব্য, সংঘাত ও 
ক্রেশ. পাঁকয়ে তোলে। ঠিক যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আগেই যে সংঘাত ও 
ক্লেশ ছিল তা মেয়েদের পক্ষে তীঁক্ষ] হয়ে উঠেছে যুদ্ধ ও তার পাঁরণামের 
ফলে। যে-সমস্ত সমস্যা আগে মেয়েদের কাছে লুকনো ছিল, এখন সেগ্যাল 
হয়েছে অনাবৃত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধূমায়মান বিপ্রবের আবহাওয়া। 
প্রাচীন অনুভূতি ও চিন্তাধারার পৃথিবী ভেঙে যাচ্ছে। আগেকার সামাজক 
বন্ধন দর্বল হয়ে পড়ছে, ছিড়ে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পকের 
নতুন, এখনো অসম্পূর্ণ মতাদর্শগত পূর্বশর্ত ভ্রুণের আকারে গড়ে উঠছে। 
এই অবস্থাকে সম্যক উপলান্ধর প্রয়োজন, নতুন দৃষ্টিভাঙ্গ নেওয়ার প্রয়োজন 
দিয়েই এই সমস্যাগ্লি সম্বন্ধে আগ্রহের ব্যাখ্যা মেলে। বুজৌঁয়া সমাজের 
বিকৃতি ও ছলনার বিরদ্ধে প্রাতিক্রিয়ার কথাটাও এইখানে আসে। এীতহাঁসক 
ধারার মধ্যে অর্থনীতির উপর নির্ভর করে বিবাহ-পদ্ধাত ও পাঁরবারের 
রুপে যে পারবর্তন হয়েছে সেটা নারী-শ্রামকের মন থেকে বুর্জোয়া সমাজের 
নিত্যতা সম্পর্কে তাদের সংস্কার উচ্ছেদ করার উত্তম উপায়। এই সম্পর্কে 
এতিহাসিক বিচার থেকে এগিয়ে যাওয়া দরকার বৃ্জোয়া ব্যবস্থাকে 
নির্মমভাবে চূর্ণ করার দিকে, তার সারমর্ম ও পাঁরণাম ফাঁস করার দিকে, 
তার মিথ্যা যৌন নীতির তীর নিন্দাও তার অন্তভুক্তি। সব পথই গেছে 
রোমের দিকে। সমাজের মতাদর্শগত উপসৌধের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশের, 
পেশছনো উচিত সমগ্রভাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এবং তার ভান্তির, অর্থাৎ 
ব্যাক্তগত মালিকানার বিশ্লেষণে। এবং এর্‌প প্রতিটি রি এই 
সিদ্ধান্তে পেশছতে হবে যে 'কার্থেজকে ধংস করতেই হবে' 

লোনিন হেসে মাথা হেলালেন। 

“বটে, বটে! ঠিক উকিলের মতোই দেখাঁছ আপাঁন আপনার পার্ট 
আর কমরেডদের পক্ষসমর্থন করেছেন। আপানি যা বলছেন নিঃসন্দেহে সেটায় 
খানিকটা সাঁত্য আছে। কিন্তু জার্মানিতে যে ভুল করা হয়েছে এটা খুব 
বোঁশ হলে তার কৈফিয়ৎ মাত্র, যৌক্তিকতা নয়। ভুল হল চিরকালই ভুল। 
যথার্থভাবে আগানি কি আমাকে বলতে পারেন যে পাঠ এবং আলোচনার 
সময় যৌন ও বিবাহের প্রশ্নগুলি আলোচিত হত অবিচলিত, জীবন্ত 


১১৩ 


এতিহাঁসক বন্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ঃ এর জন্য যে দরকার গভীর বহুমুখী 
জ্ঞান, বিশাল মালমশলার ওপর নিখুত মাকসবাদী দক্ষতা। এই কাজের 
জন্য আজকের দিনে আপনাদের শাক্ত কোথায়? যাঁদ তা থাকত তাহলে 
যে-প্যীপ্তকার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সে-ধরনের পদাস্তকা সান্ধ্যপাঠ ও 
আলোচনা চক্রে পাঠ্যপন্তক হিসেবে কখনো ব্যবহৃত হত না। সমালোচনা না 
করে এই পাযাস্তিকাটিকে সৃপারশ করা হচ্ছে এবং প্রচার করা হচ্ছে। শেষ 
পরযন্তি উক্ত সমস্যার এই অসন্তোষজনক, অ-মাকসিবাদী আলোচনাটা কোথায় 
দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে প্রধান সামাজিক সমস্যার অংশ হিসেবে যৌন এবং 
বিবাহ সমস্যাকে দেখা হচ্ছে না। বরণ উল্টো, বৃহৎ সামাজিক সমস্যাকেই 
মনে হবে যৌন সমস্যার এক অংশ, এক উপাঙ্গ বলে। মুখ্য কথাটাই 'পাঁছয়ে 
পড়ে গৌণ হয়ে দাঁড়াবে। এতে শুধুই প্রশ্নাটর প্রাঞ্জলতা ব্যাহত হবে না, 
সমস্ত চিন্তাপ্রণালীকেই সে-ঘটনা কুয়াশাচ্ছন্ন করবে, নারা-শ্রামকদের শ্রেণী- 
সচেতনতাকেই অন্ধকার করবে। 

“তাছাড়া আরো একটা কথা অবান্তর হবে না। জ্ঞানী সলমন বলোছলেন 
সব জিনিসেরই উপযুক্ত সময় আছে। বলুন তো এটা ক মাসের পর মাস 
নারী-শ্রামকদের এই প্রশ্নের মধ্যে আবদ্ধ রাখার সময় _- কী করে লোকে 
ভালোবাসে ও ভালোবাসা পয়, কী করে আদর করে ও আদর নেয়ঃ এবং 
অবশ্যই সেটা অতাঁতে বর্তমানে ভাবিষাতে, এবং 'বাভন্ন জাতিদের মধ্যে। 
আর এ ব্যাপারটাকেই সগর্কে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এীতিহাঁসক বন্তুবাদ বলে। 
বর্তমান দিনে নারা-শ্রীমকদের সমস্ত চিন্তা প্রলেতারায় বিপ্লবের দকে নিবদ্ধ 
থাকা প্রয়োজন। এই বিপ্লবই অন্যান্য নানা বিষয়ের মতো বিবাহ এবং যৌন 
সম্পকেরি মধ্যেও আসল নতুনত্বের 'ভাত্ত স্থাপন করবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রোদের মধ্যেকার বিবাহ-পদ্ধাত এবং আদিম ষূগের 
অন্তঃপাঁরবারিক বিবাহরীতির কথা আলোচনা করার চেয়ে অন্যান্য সমস্যাই 
সামনে আসছে বৌক। জার্মান প্রলেতারিয়েতদের সামনে ইতিহাস উত্থাঁপত 
করেছে সোভিয়েতের, ভার্সাই সাঁন্ধর* এবং নারী সমাজের জীবনের ওপর 
তার প্রভাবের সমস্যা; বেকার অবস্থা, বেতন হাস, কর এবং আরো নানা 


* ভার্সাই সাঙ্গ _ ১৯১৪--১৯১৬ সালের প্রথম 'বশ্বযবদ্ধ সমাপ্তর সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তি চুক্তি। ভার্সাই-য়ে ১১১১ সালের ২৮শে জুন, এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে আমোরকা 
মোকিনি য্বকতরাষ্্র সন্ধি অনুমোদন না করে প্রায় ভার্সাই সাঁ্ধর মতোই একাটি পৃথক 


১১৪ 


ব্যাপারের সমস্যা। সংক্ষেপে আমার এই মতেই আঁম থাকাছি যে নারী- 
শ্রমকদের এ ধরনের রাজনোতিক ও সামাজক শিক্ষাদান ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। 
এ বিষয়ে আপাঁন চুপ করে রইলেন কী করেঃ এর বিরদ্ধে আপনার স্বীয় 
কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা উচিত ছিল।' 

আমার উত্তেজিত বন্ধুকে বুঝিয়ে বললাম যে সমালোচনা করা, 
নেতৃম্থানীয়া মেয়ে-কমরেডদের কাছে আপাত্ত জানানো এবং নানা জায়গায় 
বন্তৃতা দেবার সুযোগ আমি ছাঁড়নি। কিন্তু, একথা 'তাঁন ভালোই জানেন 
যে গেয়ো যোগী ভিখ পায় না। আমার সমালোচনায় এই সন্দেহই করা হত 
যে 'আমার মনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাচীনপল্থী 
কৃপমণ্ড্কতার জের প্রবল'। যাই হোক, অবশেষে এই সমালোচনায় ফল 
'দিয়েছিল। পাঠচক্রে অথবা আলোচনা-সন্ধ্য় যৌন আর বিবাহ সমস্যা এখন 
আর কেন্দ্রীয় সমস্যা নয়। 

লোনন তাঁর চিন্তাসূত্র ধরে আবার বলতে শুরু করলেন। 

হ্যাঁ, হ্যা, জানি। এজন্য আমাকেও সঙকীর্ণীচত্ত বলে যথেষ্ট সন্দেহ 
করা হয়। কস্তু তাতে আমি উত্তেজিত হই না। হলহ্দচণু পক্ষা-শাবকরা, 
সবে যারা বুর্জোয়া মতবাদের ডিমের খোলস ছেড়ে বোরয়েছে তারা সবাই 
দারুণ বৃদ্ধিমান। নিজেদের পথ পাঁরবর্তন না করে ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের 


সা্ধ করে ১৯২১ সালে), গ্রেট ব্‌টেন, ফ্রান্স, ইতাঁল, জাপান ও অন্যান্য দেশ এবং 
অপর পক্ষে পরাজিত জার্মান। 

ভার্সাই সীন্ধর লক্ষ্য ছিল বিজয় শক্তিদের অনুকূলে পজিবাদী বিশ্বের পুনর্বপ্টন 
পাকা করা। ফ্রান্স পায় আলসাস-লোরেন, সার অণ্ল যায় পনের বছরের জন্য লীগ অব 
নেশনসের পাঁরচালনাধীনে এবং এ অণ্চলের কয়লা খাঁনগাল ফ্রান্সের সম্পাত্ত হয়। 
জার্মানির উপানিবেশগনুলো বিজয়ী শক্তদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। 

ভার্সাই সাঁন্ধ যুদ্ধের জন্য একমার জার্মানকে দায়ী করে ও ১৯২১. সালের পৃবেই 
২,০০০ কোটি মার্কের মতো একটা বিপুল টাকার ক্ষতিপূরণ শোধের সর্ত তার উপর 
চাপায়। তারপর ৩০ বছরের মধ্যে পারশোধ্য ক্ষীতপ্রণের পাঁরমাণ নির্ধারণ করার 
ভার থাকে এক িশেষ কমিশনের উপর। মিত্র শক্তিদের জন্য বহু সংখ্যক জাহাজ, কোটি 
কোটি টন কয়লা, তার রঙন্দ্রব্য ও রাসায়ানক বস্তুর অর্ধেক ইত্যাদি দিতে বাধ্য করা হয় 
জাম্মীনকে। , 

ভার্সাই সীন্ধতে চাপানো সমন্ত বোঝাটা বইতে হয় জার্মান জনগণকে: প্রচণ্ড ট্যাক্স 
দিতে হয় তাদের, একটানা বেকারর আঁভশাপ সইতে হয়। কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্যবাদী, 
বৃহৎ শিষ্প-কুবেররা তাদের প্রতৃত্ব বজায় রাখে ও বিপুল মুনাফা লুটতে থাকে । -_ সম্পাঃ 
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মানিয়ে নিতে হবে। যৌন সমস্যার আধুনিক উপস্থাপন এবং তার অত্যধিক 
আকর্ষণে যুব আন্দোলনও পাড়িত। 

'আধানক' এই কথাঁটর উপর লোনন ব্যঙ্গময় জোর দিলেন কিন্তু সেই 
সঙ্গেই সেটা চাপা দিয়ে বললেন। 

'আমি শুনেছি যে আপনাদের দেশের ষুব সঙ্ঘের মধ্যেও যৌন সমস্যা 
হল আলোচনার এক প্রিয় বিষয়বন্ু। শুনোছ এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার 
জন্য নাকি যথেষ্ট বক্তা নেই। এই বিদঘুটে ব্যাপারটা হল যুব-আন্দোলনের 
পক্ষে বিশেষ করে ক্ষতিকর, বিশেষ করে 'বপজ্জনক। এর থেকে সহজেই 
কোনো কোনো লোকের ক্ষেত্রে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যধিক যৌন উত্তেজনা 
এবং তরুণদের স্বাস্থ্য ও শাক্তর অপচয় হতে পারে। এ ধরনের ঘটনার 
বিরুদ্ধেও আপনাকে লড়াই করতে হবে। যূব আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের 
মধ্যে সংযোগ সূত্রের অভাব নেই। আমাদের কমিউনিস্ট-মেয়েদের সর্বত্রই 
সূপারকল্পিত ভাবে ও যুবকদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে যেতে হবে। এতে 
জরা ব্যান্তগত মাতৃত্বের জগত থেকে উন্নীত হয়ে পেশছবে সামাঁজক 
মাতৃত্বের জগতে। মেয়েদের 'সামাজক জীবনের প্রত্যেকটি জাগরণ ও 
ক্লিয়াকলাপকে সাহায্য করা চাই যাতে তারা তাদের কৃপমণ্ড্‌্ক, আত্মকোন্দ্রক 
ঘরোয়া ও সাংসারিক মনস্তত্বের সঙকীর্ণতা ছাড়িয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 
এগুলো হল প্রসঙ্গত। 

'আমাদের দেশেও যুবকষুবতাদের মধ্যে অনেকেই যৌন প্রশ্ন “বুয়া 
ধারণা ও নীতি সংশোধনের.জন্য” উঠে পড়ে লেগেছে। এ কথা আমাকে 
যোগ করতে হবেই যে তারা আমাদের সেরা সেরা, সাঁত্যকারের প্রাতশ্রীতবান 
ফুবকযদুবতীদের বড়ো অংশ । আপনি এই মান্র যেমনটি বললেন, আমাদের 
অবস্থাটাও ঠিক সেই রকমই। যুদ্ধের পারণাম এবং সাচিত "বিপ্লবের 
আবহাওয়ায় প্রাচীন মতাদর্শের মূল্য ভেঙে পড়ছে, তাদের রক্ষণ শাক্ত 
যাচ্ছে হািয়ে। নতুন নতুন মূল্য দানা বাঁধছে ধারে ধীরে লড়াইয়ের মাধ্যমে । 
মানুষের সঙ্গে মানুষের, পরুষের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের ধারণাগুলির হচ্ছে 
আমূল পাঁরবর্তন। আমূল পাঁরবর্তন হচ্ছে অনুভূতি আর চিন্তাধারারও। 
ব্যাক্তগত ও সমাম্টগত আঁধকারের, অতএব ব্যা্তগত কর্তব্যেরও নতুন 
সীমারেখা নির্দিষ্ট হচ্ছে। এটাই হল বিলোপ ও সযাষ্টর মন্থর এবং প্রায়শই 
আত ব্যাধিগ্রস্তপ্রক্রিয়া। এ সব কথাই যৌন সম্পক বিবাহ এবং পারবারিক 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বুর্জোয়া বিবাহরীতির পচন, দুর্গন্ধ এবং নোংরামি, 
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তার বিচ্ছেদের দুর্হতা, তার স্বামীর স্বাধীনতা এবং স্ত্রীর দাসত্ব আর 
তার যৌন নীতি ও সম্পর্কের জঘন্য 'মথ্যায় শ্রেষ্ঠ মন আঁতশয় ঘূণায় 
ভরে উঠে। 

বুর্জোয়া রাস্ট্রে বিবাহ এবং পাঁরবার সম্পর্কে যে আইনের নিগড় 
বর্তমান, সেটা অমঙ্গলকে বাড়ায় আর 'বিরোধকে তীক্ষ[তর করে তোলে। 
এটাই হল “পাবি ব্যক্তিমালিকানার” 'নিগড়। ক্রয় বিক্রয় মনোবাত্তিকে, নীচতা 
ও কদর্যতাকে সেটা পাব করে তোলে। বাকাঁটা সম্পূর্ণ হয় “সম্ভ্রান্ত” 
বৃ্জোয়া সমাজের অন্তা্নীহত প্রবণ্ঠনা দ্বারা। প্রচলিত জঘন্যতা এবং 
বিকৃতির বিরুদ্ধে লোকে বিদ্রোহ করে। আর বর্তমান যুগে যখন শাক্তশালী 
রাষ্ট্ররা গড়িয়ে যাচ্ছে, যখন প্রভৃত্বের পুরনো সম্পর্ক 'ছ'ড়ে যাচ্ছে, যখন 
সমগ্র এক সামাঁজক জগত লোপ পেতে চলেছে, তখন ব্যাক্ত হিসেবে আলাদা 
আলাদা মানুষের অনূভূতিগ্াীলরও দ্রুত পাঁরবর্তন হয়। বাচত্র ধরনের 
আনন্দলাভের উত্তেজক তৃষ্ণা খুব তাড়াতাড়ি অদম্য শাক্ত লাভ করে। 
বুর্জোয়াদের ধারণা মতো ববাহ-পদ্ধীত এবং যৌন িলন আর তৃপ্ত দেয় 
না। প্রলেতারাঁয় বিপ্লবের মতোই বিবাহ এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি 
বিপ্লব ঘাঁনয়ে আসে। স্বভাবতই অতিশয় জটিল পরস্পর 'িজা়িত প্রশ্নগীল 
এই ভাবে পুরোভাগে আসায় নারী এবং যুবক উভয়কেই গভীরভাবে আচ্ছন্ন 
করছে। পূর্বোক্ত ও শেষোক্ত উভয় দলই যৌন সম্পর্কের িশজ্খল অবস্থার 
জন্য আতশয় ভুগছে। এর বিরুদ্ধে যুবকের দল বিদ্রোহ করেছে যৌবনের 
স্বভাবসূলভ প্রচণ্ডতায়। এই কথাটা বোঝা যায়। যুবকদের মধ্যে 
সন্ধ্যাসীসলভ কৃচ্ছতসাধন এবং নোংরা বুর্জোয়া নীতির পাবত্রতার কথা 
প্রচার করতে শুরু করার মতো মিথ্যা আর কিছুই হতে পারত না। তাহলেও 
এই কয় বছরে স্বাভাবক কারণে পুরোভাগে আসা এই যৌন সমস্যাগীল 
যুব মনস্তত্বের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে উঠছে, সেটা ভালো বলা কঠিন। মাঝে 
মাঝে এর ফলাফল খুব সাত্ঘাঁতিক হয়ে ওঠে। 

“যৌন জীবনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে যুবকদের পাঁরবর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী 
অবশ্যই “নখীতিগত” ব্যাপার এবং যেন তত্বের ওপর প্রাতষ্ঠিত। অনেকেই 
নিজেদের মতকে বলে “বৈপ্রাবক” ও “কমিউনিস্ট”। আন্তারকভাবেই তারা 
বিশ্বাস করে এটা তাই। আমি, বুড়ো মানুষ, আমার তাতে কোনো ভক্তির 
উদয় হয় না। যাঁদও আম আর যাই হোক না কেন বিষ তপস্বী নই, তবুও 
আমার কাছে আঁত প্রায়শই যুবকদের -- এবং প্রায়ই বয়স্কদেরও এই 
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তথাকাঁথত “নতুন যৌন জীবনকে” মনে হয় একেবারেই বুর্জোয়া, মনে হয় 
সমম্টু বুজৌঁয়া বেশ্যালয়ের কেবলমাত্র এক ধরনের সংস্করণ বলে। এর মধ্যে 
স্বাধীন প্রেম বলতে আমরা, কমিউনস্টরা, যা বুঝ তার 'ছিটেফোঁটাও নেই। 
নিশ্চয়ই আপানি এই বিখ্যাত তত্বের কথাটা শুনেছেন বে, কমিউনিস্ট সমাজে 
যৌন কামনা ও প্রেমের চাহিদা তৃপ্ত করা এক গ্রাস জল পান করার মতোই 
যেন সহজ এবং তুচ্ছ। এই “এক গ্লাস জলের” তত্ব নিয়ে আমাদের যুবকরা 
ক্ষেপে গেছে, একেবারে ক্ষেপে গেছে। এ তন্ত বহু ছেলেমেয়ের পক্ষে 
সর্বনাশের কারণ হয়েছে। এই মতবাদের পৃজারীরা জোর গলায় বলে এটা 
মাকসীয় তত্ব। দেই ধরনের “মা সবাদকে” ধন্যবাদ যা সমাজের মতাদর্শগত 
উপারকাঠামোর দমস্ত ঘটনা এবং সমস্ত পারবর্তন সরাসার সরল রেখায়, 
'নার্বশেষে কেবল অর্থনৌতিক ভীন্ত থেকে টানে। ব্যাপারটা মোটেই এমন 
সহজ নয়। ফ্রেডারক এঙ্গেলস নামে এক ব্যাক্ত বহকাল আগেই এই 
সত্য প্রাতিষ্ঠত করোছলেন, যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এীতহাঁসক 
বনতুবাদের। 

শবখ্যাত “এক গ্রাম জলের” তন্তুটা আমি একেবারেই মার্কনবাদী বলে 
মনে কাঁর না। উপরন্তু, তাকে মনে কার সমাজ-ীবরোধণ বলে। যৌন জীবনের 
মধ্যে যেটা প্রকাশ পায়, সেটা উচ্চ অথবা নীচ যাই হোক শুধুই প্রতি দত্ত 
ব্যাপার নয়, সংস্কীত প্রবার্তত ব্যাপারও বটে। এঙ্গেলস তাঁর “পাঁরবারের 
উৎপাত্ত” নামে বইতে দেখিয়েছেন, সাধারণ যৌন প্রবাত্ত যে ত্রমশ বিকাশত 
হয়ে ব্যাক্তগত যৌন প্রেমে পাঁরণত হয়েছে ও মাজত হয়ে উঠেছে-_এই 
ব্যাপারটা কণ রকম তাৎপর্যপূর্ণ। স্তী-পুরুষের সম্পর্কটা শুধুই সামাজিক 
! অর্থনীতি আর দৌহিক চাহিদার মধ্যে একটা খেলা নয়। সমগ্র মতাদর্শের 
সঙ্গে তাদের সাধারণ সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই সম্পর্কের 
পাঁরবর্তনগনীলকে সরাসার সমাজের অর্থনোতিক ভাত্তর সঙ্গে সম্পাকতি 
করার চেষ্টা মাবসবাদ হবে না, হবে যযুক্তিবাদ। অবশ্যই তৃষ্ণাকে মেটাতে 
হবে। দিস্ভূ এক স্বাভাবিক লোক স্বাভাবিক অবস্থায় কি রাস্তার কাদায় শংয়ে 
কর্দমাক্ত জল পান করে? [িংবা এমন ি সেই গেলাস থেকে পান করে, যার 
কানাটা স্পর্শ করেছে কয়েক কুঁড় ওষ্ঠ? 'কস্তু সামাজিক 'দকটাই হল 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । জল পান করাটা সত্যই ব্যাক্তগত ব্যাপার। কিন্তু প্রেমে 
অংশ নেয় দূজনে এবং দেখা দেয় তৃতীয়, একটি নতুন জীবন। এইখানেই 
রয়েছে সমাজের স্বার্থ, দেখা দিচ্ছে যৌথের প্রাতি কর্তব্য। 


১১৮ 


কামিউনিস্ট হিসেবে “এক গ্রাস জলের” তত্বের প্রাত আমার এতটুকু 
সহান[ভূতি নেই, যাঁদও তার ওপর এই সুন্দর লেবেল আঁটা রয়েছে: 
প্বাধীন প্রেম”। তা ছাড়া এটা নতুনও নয়, কমিউনিস্ট জাতেরও নয়। হয়ত 
আপনার মনে পড়ছে যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে শৌখীন সাহিত্যে এই 
মতবাদকেই প্রচার করা হয়োছল “হৃদয়ের স্বাধীনতা” বলে। বুর্জোয়া 
আচরণে এটাই হয়ে উঠোছিল দেহের স্বাধীনতা । এখনকার চেয়ে অনেক বোঁশ 
ব্যাদ্ধর সঙ্গে একে তখন প্রচার করা হত। আচরণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কা, 
রকম আম তা বিচার করতে অসমর্থ। 

'আমার সমালোচনার মারফত আমি কৃচ্ছ;সাধন প্রচার করতে চাই তা 
নয়। সে কথা কখনোই আমি ভাব না। কমিউানজমের কর্তব্য কৃচ্ছঃসাধন 
সঙ্গে করে আনা নয়, আনা জীবনের আনন্দ ও উল্লাসকে, প্রেমপূর্ণ জীবন 
থেকেও তা উৎসারিত হয়। কিস্তু আমার মতে আজকের 'দনে প্রায়ই যৌন 
জীবনের যে আধিক্য দেখা যায়, তার মধ্যে আনন্দও নেই, উল্লাসও নেই, 
বরণ তার উল্টোটাই -- তার ফলে আনন্দ ও উল্লাসই কমে যায়। বৈপ্লাবক 
সময়ের পক্ষে এটা খারাপ, বাস্তাবকই খুব খারাপ। 

'িবকদের বিশেষ করে প্রয়োজন জীবনের আনন্দ ও উল্লাসের। সম্ন্থ 
খেলাধূলো: জিমূন্যাসৃটিক, সাঁতার, ভ্রমণাঁভযান, সব রকমের দৈহিক 
ব্যায়াম; মানাঁসক ক্ষেত্রের বৌঁন্রয: পাঠ, বিচার, গবেষণা; এবং এ সমস্তই 
যথাসম্ভব একসঙ্গে! যৌন সমস্যা সম্বন্ধে এবং তথাকাথত “জীবনকে কাজে 
লাগানোর” ওপর ক্রমাগত বক্তৃতা ও আলোচনার চেয়ে এতে তরণদের বৌশ 
উপকার হবে। সমস্থ শরীরে সন মন! না সন্ন্যাসী, না ডন জুয়ান এবং এদের 
মাঝামাঝি একটা দিছ7 হিসাবে জার্মান ফিলীস্তনও নয়। আপাঁন তো তরুণ 
কমরেড ক খ গ'কে জানেন। খুব ভালো, চমংকার গণণবান ঘবক! তবুও 
আমার মনে হয় এ সব সত্তেও কখনই তার কিছু হবে না। একটার পর একটা 
প্রেম করে সে চলেছে। রাজনোতিক লড়াই অথবা বিপ্লব, ছুই তাতে চলবে 
না। যে মেয়েদের ব্যাক্তগত প্রেম রাজনীতির সঙ্গে জাঁড়য়ে জড়িয়ে যায় ?কংবা 
যে সব পূরুষ মেয়ে দেখলেই ছোটে, প্রাতিটি তরুণীর সঙ্গে নটঘট বাধিয়ে 
বসে, সংগ্রামে তাদের নিভরষোগ্যতা অথবা দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমার ভরসা নেই।' 
না, না, বিপ্লবের সঙ্গে এ সব মোটেই খাপ খায় না।' 

লাঁফয়ে দাঁড়িয়ে উঠে লোনন টোবিলে ঘ্াঁষ মারলেন এবং ঘরের মধ্যে 
বার কয়েক পারচার করলেন। 


৯১৯ 


'জনগণ এবং প্রত্যেক লোকের কাছ থেকে বিপ্লব দাঁব করে শক্তির 
সংহতি। সেই ধরনের বেলেল্লাপনাকে তা সহ্য. করে না, দ্য আল্ননাজওর 
ডেকাডেণ্ট নায়ক নায়িকাদের ঘা বশষ্ট্য। যৌন ব্যাপারে শোঁথল্য হল 
বুর্জোয়া ব্যাপার: এটা ভাঙনের লক্ষণ। প্রলেতারয়েত এমন এক শ্রেণী, 
যাদের ব্রুমোন্নাত হয়ে চলেছে। বিমূঢ় অথবা উত্তোজত করার জন্য তাদের 
কোনো রকম মাদকতার প্রয়োভন নেই। যৌন শোঁথল্যের মাদকতা অথবা 
মদ্য পানের মাদকতা তাদের প্রয়োজন পড়ে না। পঃজবাদের জঘন্যতা, 
নোংরামি ও বর্বরতাকে তারা কখনো ভোলে না বা ভুলতে চায় না। লড়াইয়ের 
জন্য সবচেয়ে বোঁশ উত্তেজনা তারা পায় তাদের শ্রেণীর অবস্থা এবং 
কমিউনিজমের আদর্শ থেকে। প্রয়োজন হল প্রাঞ্জলতার, প্রাঞ্জলতার, এবং 
পুনরাঁপ __ প্রাঞ্জলতার। অতএব আবার বল: কোনো রকম দ:বব'লতা, শক্তির 
অপচয় অথবা ধ্বংস চলবে না। িজের ওপর দখল, আত্মশুঙ্খলা দাসত্ব 
নয়; প্রেমের ব্যাপারেও তাদের প্রয়োজন। কিস ক্ষমা করুন, ক্লারা। যে বিষয় 
নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে সরে 
এসোছি। আমাকে থামতে বলেন্টন কেন? দুর্ভাবনার দরুন আমি বকে 
চলোছিলাম। আমাদের যুবকন্রে ভাঁবফাং নিয়ে আম অত্যন্ত উৎকাণ্ঠত। 
বিপ্লবের অঙ্গ তারা । 'ন্তু বিপ্লবের জগতে যাঁদ বুর্জোয়া সমাজের ক্ষাতকর 
ঘটনাগ্‌লো কয়েক জাতের আগাহার বাপক শেকড় ছড়ানোর মতো ছাড়িয়ে 
পড়তে শুরু করে, তাহলে সেটাকে সময় থাকতে বাধা দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। 
যে সব প্রশ্ন ছংয়ে গেলাম সেগীল নারী সমস্যারও অংশ।' 

অত্যন্ত সজীবতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে লৌনন কথাগুলি বললেন। আমি 
অনভব করলাম প্রত্যেকটি কথাই তাঁর মর্সস্থর্ন থেকে বোরয়ে আসছে। এটা 
তাঁর মুখের ভাব থেকে প্রমাণিত হল। মাঝেমাঝে হাতের সজোর ভাঙ্গতে 
বক্তব্যের ওপর জোর পড়ছিল। গুরূতর রাজনোৌতক সমস্যাগ্ালর সঙ্গে সঙ্গে 
'বাচ্ছিন্ন এক একটা ঘটনার উপর তাঁকে অত মনোযোগ দিতে এবং বিশ্লেষণ 
করতে দেখে আম বিস্মিত হয়েছিলাম। আর সে সব শুধু সোভিয়েত 
রাশিয়ার ঘটনাই নয়, পুঁজিবাদী দেশেরও ঘটনা । চমৎকার মাকসবাদী 
হিসেবে তিনি স্বতন্ন এক একটা ব্যাপারকে -_ যেখানে এবং যে আকারেই 
সেটা প্রকাঁশত হোক না কেন--দেখতেন বৃহতের সঙ্গে, সমগ্রের সঙ্গে 
সম্পাক্তি করে এরং তার মূল্য নিরূপণ করতেন সমগ্র ব্যাপারের জন্য। 


৯২০ 


সমগ্রভাবে, অবিচলিতভাবে জনগণের স্বার্থ হিসাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত 
করায় নিবদ্ধ। জাতীয় এবং আন্তজ্াতক বিপ্লবের সচেতন সংগ্রাম-শাক্তর 
উপর প্রভাবের মাপকাঠিতে তান সবাকছুর মূল্য নিরূপণ করতেন, 
কেননা প্রত্যেকটি বাভন্ন দেশের এ্রীতহাঁসিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের 
বিকাশের প্রত্যেকাট বিভিন্ন ধাপের পুরো হিনেব রাখার সময় তাঁর চোখের 
সামনে সর্বদাই থাকত একটি আঁবিভাজ্য একক "বসব প্রলেতারায় বিপ্লব। 

আম বলে উঠলাম, 'কমরেড লোনিন, আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে আপনার 
কথাগুলো লক্ষ লক্ষ লোকের কানে গেল না বলে। আমার মনে প্রত্যয় 
জন্মাবার জন্য, আপনার চেষ্টার দরকার নেই; এ কথা তো আপানি জানেন। 
কিন্তু বন্ধ এবং শত্রু উভয়েই যাতে আপনার মতামত শুনতে পায়, সেটা খুব 
জরদরী। - 

লোনন অমায়িক হাঁস হাসলেন। 

এ সব প্রশ্ন নিয়ে হয়ত কোনো 'দিন বক্তৃতায় বলব বা লিখব । 'বস্তৃ 
সেটা পরে, এখন নয়। এখন ভিন্ন একটা জিনিসের ওপর আমাদের সমস্ত 
সময় এবং শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। কঠনতর এবং আরো বোঁশ 
প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করার আছে। সোভিয়েত ক্ষমতাকে রক্ষা এবং 
শক্তিশলী করার লড়াই এখনো একেবারেই শেষ হয়ান। পোলীয় যৃদ্ধের* 
পাঁরণাত্টা কত ভালো করে হজম করা যায় তার চেষ্টা আমাদের চালাতে 
হবে। ভ্রাঙ্গেলে এখনো দক্ষিণাঞ্চল আধিকার করে রয়েছে। সাত্য বটে, 
তার সঙ্গে এটে উঠতে পারব বলে আমার দূঢ“বিশ্বাস আছে। এর 
ফলে ইংরেজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের ক্ষুদে সামস্তরা ইতস্তত 
করবে। কিন্তু আমাদের কর্তব্যের সবচেয়ে কঠিন অংশই এখনো সামনে - 
পদনগ্ণঠিন করার কাজ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য য়ে ল্তী-পুরুষ সম্পর্ক বাহ 
এবং পাঁরবার সংক্রান্ত সমস্যা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে যখনই 
এবং যেখানেই প্রয়োজন, তখনই আপনাদের লড়াই করতে হবে। এমন হতে 
দেওয়া আপনাদের উচিত নয় যাতে এই প্রশনগুলি মাক্সবাদ ছনড়া অন্য 
কোনো ভাবে বিবেচিত হয় এবং িশৃঙ্খলকারণ বিচ্যাত এবং বিকাতির 'ভাত্ত 
হয়ে উঠে। যাক শেষ পর্যন্ত আপনাদের কাজের প্রশ্নে পৌঁছনো গেল।' 

লোনন তাঁর ঘাঁড় দেখলেন। 

_.* ১৯২০ সালের এাপ্রল-অক্টোবরে সোভিয়েত-পোল্যান্ড য্বদ্ধের কথা বলা 
হচ্ছে। __ সম্পাঃ 


৯২১ 


“তান বললেন, 'আমার হাতে যা সময় ছিল ইতিমধ্যেই তার অর্ধেকটা 
কেটে গেছে। বহুক্ষণ ধরে বকবক করোছ। মেয়েদের মধ্যে কমিউীনিস্ট কাজ 
করার 'বিষয়ে আপনাকে পৎপ্রদর্শনকারী 'র্থাসস ছিখতে হবে। আম 
আপনার নশীতানষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আর ব্যবহারক আঁভজ্ঞতার কথা জান। তাই 
এই কাজ সম্পকে” আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হবে। তাহলে কাজের কথায় 
আসুন, আপনার মতে 'থাসসটা কী রকম হওয়া উচিত 

আমার ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁকে জানালাম । বাধা না দিয়ে লৌনন 
বার কয়েক মাথা, হেলিয়ে অনুমোদন করলেন। আমার বক্তব্য শেষ করে তাঁর 
দিকে সপ্রশ্ন দ্যাম্টতে তাকালাম। 

তান মন্তব্য করলেন, ঠক বলেছেন। এটাও ভালো হবে আপান যাঁদ 
পার্টির দাঁয়ত্বশশল নারী-কমঁদের এক সভায় এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও পরে 
সে বিষয়ে আলোচনাও করেন। কমরেড ইনেসা এখন নেই। দ;ঃখের কথা, 
ভাঁর দুঃখের কথা। [তানি অস্থ, ককেশাসে গেছেন। আলোচনার পর থাঁসদ 
লিখে ফেলবেন । একটা কামশন সেগুলো পরীক্ষা করবে এবং কার্যকরী 
কাঁমটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শুধন কয়েকটি প্রধান বিষয়ে আম 
বক্তৃতা দেব, যেগযীল নিয়ে আপনর সঙ্গে আম একমত । আমাদের বর্তমান 
আন্দোলন এবং প্রচারমূলক পক্ষেও সেগুলো আমার কাছে দরকারী 
বলে মনে হচ্ছে, যে হেতু আমরা সার্থক আঁভযান এবং বিজয়ী লড়াইয়ের 
জন্য প্রস্তুত করতে চাই। 

পথীসসের মধ্যে এ কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে মেয়েদের আদল 
স্বাধীনতা লাভ করা যায় একমার কাঁমিউনিজমের ভিতর দিয়ে। মান্য 
দহসেবে এবং সামাঁজক সভ্য হিসেবে মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে উংপাদন- 
উপায়সমূহের উপর ব্যাক্তিগত মালিকানার যে আবিভাজ্য যোগসূত্র রয়েছে _ 
এই প্রশনাটর খুটিনাটি বিশ্লেষণ আপনাকে করতেই হবে। এর সাহানো 
“স্বী-স্বাধীনতার” বুর্জোয়া আন্দোলন ও আমাদের আন্দোলনের মধ্যে এক 
নির্ভরযোগ্য পার্থক্য রেখা টানা যাবে। তার সাহায্যে আমরা নার? 
প্রশনকে, সামাঁজক ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রশ্নের এক অংশ হিসাবে আলোচনা 
করার 'ভীত্ত জোগাতে এবং এইভাবে সৌঁটিকে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রাম ও 
বিপ্লবের সঙ্গে দূঢ়ভাবে যুক্ত করতে পারি। নারী কামউীনস্ট আন্দোলনের 
নিজেরই হওয়া দরকার এক গণ আন্দোলন, সাধারণ গণ আন্দোলনের এক 
অংশ; আর শুধুই প্রলেতারয়েতদ্ের আন্দোলনের অংশ নয়, সমস্ত শোষিত 


৯২২ 


ও নির্যাতিত, পঃজবাদের কাছে যারাই বাল তাদের সবাইকার আন্দোলনেরই 
অংশ। প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার এ্রীতহাঁসক স্যষ্টধমাঁ 
কর্তব্য, অর্থাৎ কামউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার যে কর্তব্য তার কাছে নারী 
আন্দোলনের তাৎপর্য এইখানেই নিহিত রয়েছে। কাঁমণ্টার্ণে, আমাদের পার্টির 
মধ্যে বিপ্লবী স্ত্রী-জাতির শ্রেচ্ত অংশ যে রয়েছে, এর জন্য গর্ব করার 
অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু এখনো এটার তাৎপর্য চূড়ান্ত নয়। আমাদের 
লড়াইয়ে, এবং বশেষ করে সমাজকে কামউীনস্ট আদর্শে পুনগরঠনের কাজের 
মধ্যে টানতে হবে শহরের ও গ্রামের কোটি কোটি মেহনতী নারীদের । 
মেয়েদের বাদ দিয়ে আসল গণ আন্দোলন হতেই পারে না। 

“আমাদের মতাদর্শগত ধারণা থেকেই আসে সংগঠনমূলক ব্যবস্থা। 
পদবুষ-কমিউনিস্টের মতোই পার্টির সভা, তাঁদের একই আঁধকার ও কর্তব্য। 
এ বিষয়ে মতছৈধ হতে পারে না। কিন্তু বা বাস্তব তার দিকে চোখ বুজে 
থাকা উচিত নয়। পার্টির থাকা চাই এমন অঙ্গ: কমঁ-দল, কমিশন, কাঁমিটি, 
বিভাগ অথবা যে কোনো ভিন্ন নামই তাদের দেওয়া হোক না কেন, হাদের 
বিশেষ কাজ হবে: মেয়েদের ব্যাপক অংশকে জাগিয়ে তোলা, পার্টির 
সংস্পর্শে তাদের নিয়ে আসা এবং পার্টর প্রভাবের মধ্যে তাদের রাখা। এর 
জন্য অবশাই মেয়েদের মধ্যে আমাদের পুরোপনার ধারাবাহিক কাজ করে 
যাওয়া দরকার । .নিক্ষ্িয়তা থেকে যারা মুক্ত হল তেমন মেয়েদের শেখাতে 
হবে এবং কামউীনস্ট পার্টর নেতৃত্বে প্রলেতারায় শ্রেণী সংগ্রামের জন্য 
তাদের দলে ভার্ত করতে ও হাতিয়ার যোগাতে হবে। শুধু যে সব 
প্রলেতারীয় মেয়ে কারখানায় কাজ করে অথবা সংসারের জন্য রাঁধে শুধু 
তাদের কথা বলছি না। কৃষক-মেয়ে এবং পেটি বুর্জোয়া নানা স্তরের মেয়েদের 
কথাও আমার মনে রয়েছে। তারাও সবাই পঁজবাদের বাল এবং তা হয়েছে 
য্দ্ধের পর থেকে আরো বোশ করে। এই সব শ্রেণীর মেরেদের রাজনীতিতে 
উৎসাহের অভাব এবং অসামাঁজক পশ্চাৎপদ মনোব্যাত্ত, তাদের কর্মধারার 
ক্ষদ্র পারধি এবং তাদের জীবনের সমস্ত ছাঁচ _ এগ্াল সত্য কথা। এই 
সব কথার উপর মনোযোগ না দেওয়া বোকামি হবে, একেবারে বোকামি 
হবে। তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য আমাদের নিজস্ব সংগঠন চাই, দরকার 
আন্দোলনের বিশেষ পদ্ধাত ও সংগঠনের রৃপ। এটা বু্জোয়াদের “নারী 
আঁধকার” রক্ষা নয়, এটা হল ব্যবহারিক বৈপ্লাবক যনাক্তযুক্ততা।” 


৯২৩ 


আম লোননকে বললাম যে তাঁর যুক্তিগ্ীল থেকে আম বিশেষ 
সমর্থন লাভ করছি। ব্যাপক নারীজনের মধ্যে সূপারকত্পিতভাবে কাজ 
করার জন্য পার্টর বিশেষ বিভাগ সংগঠন করার পাঁরকল্পনার জোর 
প্রীতবাদ অনেক কমরেড, অনেক ভালো ভালো কমরেডরাও করেছেন। 
এটাকে তাঁরা বলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক প্রীতহ্যে, সেই কুখ্যাত '্ী- 
স্বাধীনতা" আন্দোলনে ফিরে যাওয়া। তাঁরা বলেন কমিউনিস্ট পার্টিগাীল 
মেয়েদের সমান আঁধকারের কথা নীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মেনে 
নেবার পর মেহনতকারশ জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে তাদের 
কাজ করে যাওয়া উচিত। স্ত্রী এবং পুরুষকে একইভাবে দেখা উচিত। 
আন্দোলন এবং সংগঠন সম্পর্কে যে সব অবস্থার কথা লৌনন উল্লেখ 
করেছেন, সেগযীলকে বিবেচনা করার চেষ্টামান্রকেই বিপরীত মতাবলদ্বীরা 
নিশ্চয়ই আখ্যা দেবে সবধাবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নীতিচ্যাতি বলে। 

লোনিন আপাতত জানিয়ে বললেন, “এটা নতুন কিছুই নয়, তাছাড়া এ 
দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। িজেকে বিত্রান্ত হতে দেবেন না। পার্টির মধ্যে 
কোথাওই কেন যত পুরুষ আছে তত স্রী নেই, এমন ক সোভয়েত 
রাশয়াতেও নয়ঃ কেন অত কম সংখ্যক নারী-্রামকরা ট্রেড ইউানয়নের 
মধ্যে সঙ্ঘবন্ধঃ এ সব তথ্য ভাবতে বাধ্য করে। মেয়েদের মধ্যে আমাদের 
হল কাঁমিউনিস্ট শ্রমমক পার্টর* মধ্যেকার আমাদের “রয় বন্ধনদের” অতিশয় 
নশীতানিষ্ঠ এবং আত র্যাঁডকাল মতামতের এক আঁভব্যাক্তি। তাঁদের মতে 
শুধু এক ধরনের সংগঠনই থাকা উচিত: শ্রামক ইউনিয়ন। সে কথাটা আমি 
জান। বিপ্লবী মেজাজের কিস্তু বিভ্রান্ত বহ? মন্তকই নীতির দোহাই পাড়ে 
“যখনই বোধের অভাব ঘটে”, অর্থাৎ যখনই সাদামাটা সত্যকে গ্রহণ করতে 
চায় না যাঁক্ত যার প্রাত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের বৈপ্লাবক 
রাজনশীতির ওপর ইতিহাস যে সব আবশ্যিকতা চাঁপয়েছে তার সঙ্গে কী করে 
সে ধরনের “মূলনীতির পাঁবন্রতার” অভিভাবকরা এ'টে ওঠেঃ এ সমস্ত 
যাুক্তিই কঠিন আবাশ্যকতার কাছে টুকরো টুকরো হয়ে যায়: কোট কোটি 


* জার্মানর কমিউনিস্ট শ্রামক পার্টি__জার্মানর কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভেঙে 
আসা 'বামপন্থী" অংশদের স্বারা ১৯১৯ সালে গঠিত একটি নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যািস্ট 
পোর্ট বুর্জোয়া গ্রুপ । জার্মান শ্রামকদের মধ্যে কোনো সমর্থন না থাকায় গ্রুপাঁট কাঁমউনিস্ট 
পার্টি ও শ্রামক শ্রেণীর বিরোধী একটি ক্ষুদ্র সম্পরদার়ে পারণত হয়।-_- স্পাই 
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মেয়েদের ছাড়া প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে আমরা বাস্তবে পারণত করতে 
পারব না, তাদের বাদ দিয়ে কামউনিস্ট নির্মাণ চালাতে পারব না। তাদের 
কাছে পেশছবার পথ আমাদের খুজে বার করতে হবে, আর সেই পথকে 
আঁবচ্কার করার জন্য দরকার অনেক অধ্যয়ন ও অন[সন্ধান। 

“অতএব মেয়েদের অনুকূলে আমরা দাঁব জানাব, এটা সম্পূর্ণ সঠিক। 
এটা ন্যনতম কর্মসূচী নয়, সোশ্যাল-ডেমোক্রাতিক ও দ্বিতীয় 
আক্তর্জাতিকের* ধরনে এটা সংস্কারের কর্মসূচী নয়। এর থেকে এ কথা 
স্বীকার করা হচ্ছে না যে বুর্জোয়া শ্রেণী আর তার রাষ্ট্রের নিত্যতা অথবা 
এমন কি তার দীর্ঘকাল স্থায়িত্বতে আমরা আস্াবান। সংস্কার দ্বারা নারী 
জনগণকে শান্ত এবং বৈপ্লাবক লড়াইয়ের পথ থেকে তাদের চিত্ত 'বক্ষেপ 
করার প্রচেম্টাও এটা নয়। সাংস্কারিক ধাপ্পাবাজির সঙ্গে এর কোনো রকম 
মিল নেই। বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে দুর্বল আঁধকারহান মেয়েদের যে তীর 
অনটন ও লজ্জাকর অবমাননা সহ্য করতে হয় তার ব্যবহারিক পাঁরণাম 
হিসেবেই আমাদের এ দাবি আসছে। এই ভাবে আমরা এই সত্যকে প্রমাণ 
করছি যে, এই সব অনটনের কথা আমরা জানি, মেয়েদের উপর অত্যাচারকে 
আমরা উপলান্ধি করছি, উপলব্ধি করছি পুরুষ জাতির শেষ অধিকারপ্রাপ্ত 
অবস্থার কথা আর ঘ্‌ণা -_ হ্যাঁ, ঘুণা করছি আর সেই সবাকছ মুছে 
ফেলতে চাইছি যেগুলি পীড়ন ও অত্যাচার করে নারী-্রামক, শ্রীমকের 
স্ত্রী, কষাণী, সাধারণ মানুষের স্ত্রী, এবং এমন ি নানা দিক দিয়ে ধনী 
সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের উপরেও । বুর্জোয়া সমাজের কাছে মেয়েদের জন্য 
আমরা যে সব অধিকার ও সামাজিক ব্যবস্থা দাঁব করাছ তাতে এই প্রমাণ 
হয় যে আমরা মেয়েদের অবস্থা ও স্বার্থের কথা বুঝি এবং প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বের শাসনে তাদের প্রাতি আমরা মন দেব। অবশ্যই অভিভাবকত্বের 
নিদ্রাকর্ষক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নয়, উহ, মোটেই তা নয়, বিপ্লবীদের মতো 

* দ্বিতীয় আন্তজাতিক __ সমাজতান্তিক পার্টিসমৃহের ইউনিয়ন, ১৯৮৮৯ সালে 
প্রাতষ্ঠিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা সমাজতন্ত্র প্রাত 
বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগীলর পক্ষ নেয়। এইভাবে দ্বিতীয় 
আন্তজ্শীতক ভেঙে যায়। দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের অন্তভূক্তি বামপন্থী গ্রুপ ও পার্টরা 
১৯১৯ সালে মস্কোয় প্রাতাষ্ঠত কমিউীনস্ট ত্তীয়) আন্তজ্শাতকে যোগ দেয়। এঁ 
বছরই ১৯১৯ সালে বার্নের (সুইজারল্যান্ড) এক সম্মেলনে দ্বিতীয় আন্তজীতককে 
পুনর্জ্জীবত করা হয়। যে সব পার্ট ছিল সমাজতান্ছিক আন্দোলনে দাঁক্ষণপন্থী 
স্নীবধাবাদী অংশের এাতানাঁধ কেবল তারাই তাতে যোগ দেয়। _ সম্পাঃ 


১২৫ 


অর্থনীতি ও মতাদর্শগত উপারকাঠামো পদনগঠিনের কাজে সমাধকারে 
হাত লাগাবার জন্য মেয়েদের ডাক দিয়ে।' 

লোনিনকে আমি নিশ্চিত করে বললাম যে আমারও এই মত, কিন্তু এই 
দাঁ্টিঙ্গীর বিরদ্ধে নিঃসন্দেহে আপাত্ত উঠবে। দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতু লোকরা 
এটাকে বাতিল করে দেবে শবপজ্জনক স্মাবধাবাদ' বলে। এ কথাটাও 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে মেয়েদের জন্য আমাদের বর্তমান দাবিকে 
লোকে ভুল বুঝতে ও ব্যাধ্য করতে পারে। 

একটু বিরক্ত হয়ে লৌনন বলে উঠলেন, 'হলই বা, তাতে কী? এই 
ঝখীক তো আমরা আমাদের সব কথায় ও কাজে [নয়ে থাঁক। যা জরুরী 
এবং আবশ্যক এ ধরনের ভয়ের জন্য যাঁদ আমরা.সে কাজ না কার তাহলে 
আমরা স্তপ্তোপাঁবষ্ট ভারতীয় সাধূতে পাঁরণত হব। নড়ো না, নড়ো না, 
নড়লেই আমাদের নীতির উচ্চ স্তত্ত থেকে হুমাঁড় খেয়ে পড়বে! আমাদের 
এই ক্ষেত্রে আমরা কা দাবি করাছ ব্যাপারটা শুধু তাই নয়, কী ভাবে দাবি 
করাছি, সেটাও বটে। আশা কার, এ কথাটার ওপর যথেন্ট জোর দিয়েছি। 
স্বভাবতই আমাদের প্রচার-কাজের মধ্যে মেয়েদের জন্য আমাদের দাবকে 
ভাক্তবস্থু করে তুলব না। না, অবস্থা অনুসারে কখনো এ দাবি কখনো অন্য 
দাব ীনয়ে আমরা লড়ব, আর অবশ্য সর্বদাই সেগযালকে যুক্ত করব 
প্রলেতাঁরয়েতের সাধারণ দ্বর্থের সঙ্গে। 

দবভাবতই, প্রত্যেক লড়াইয়েই গণ্যমান্য বুর্জোয়া সঙকীর্ণ চক্র এবং 
তার সমান সম্ভ্রান্ত সংস্কারক অন:চরদের সঙ্গে আমাদের বিরোধিতা ঘটবে। 
এর ফলে শেষোক্তরা বাধা হবে হয় আমাদের নেতৃত্বে, আমাদের জঙ্গে 
হাতে হাত 'মাঁলয়ে লড়তে, যেটা তারা চায় না, নয়তো বাধ্য হবে নিজেদের 
মুখোস খনুলে ফেলতে । এই ভাবে এই লড়াই আমাদের সংস্পম্ট করে তুলবে, 
আমাদের কাঁমউনিস্ট চেহারাকে ফুটিয়ে তুলবে। যে-মেয়েরা অনুভব করে 
যে তারা শোঁষত হচ্ছে, ক্লীতদাসের জীবন যাপন করছে, পুরুষের 
আঁধপত্যে, মালিকদের ক্ষদতায় ও সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের শাসনে দলিত 
হচ্ছে _- সেই ব্যাপক নারীজনের আস্থা জেগে উঠছে আমাদের উপর। 
সবাইকার দ্বারা প্রতারিত এবং পারত্যক্ত নারী-শ্রীমকরা অনুভব 
করতে শুরু করেছে যে আমাদের সঙ্গে একত্রে তাদের লড়াই করতে হবে। 
এর পরেও ি আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয় করে বলতে হবে যে 
মেয়েদের আঁধকারের লড়াইকে যুক্ত করা উচিত আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের 
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সঙ্গে: শাসন ক্ষমতা করতলগত করা ও প্রলেতারীয় একনায়কন্ব প্রাতষ্ঠা 
করার সঙ্গে? বর্তমানে এবং ভাঁবষ্তে এটাই হল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । 
এ কথাটা পারচকার, একেবারে পারৎকার। কিন্তু ব্যাপক নারা-শ্রামক জনগণ 
আমাদের সঙ্গে রা্ট্ক্ষমতা লাভ করার জন্য লড়াইয়ে যোগ দেবার অদম্য 
ইচ্ছা অনুভব করবে না, যাঁদ আমরা ভমাগত এই একটি দাবিরই ত্য্ধ্বান 
কার, এমন ি সেটা জেরিকোর তূযননাদ হলেও। না, একেবারেই না! 
নারগ সমাজের চেতনায় রাজনোতিকভাবে আমাদের আবেদনকে যহস্ত করতে 
হবে নারী-শ্রীমকদের নূঃখ দশা, প্রয়োজন এবং ইচ্ছার সঙ্গে। তাদের 
জানা দরকার যে তাদের কাছে প্রলেতারীর একনায়কন্বের মানে হল: আইনে 
এবং কার্যক্ষেতরে, পারবারে, রাষ্ট্রে এবং সমাজের মধ্যে পুরুষের আঁধকারের 
সন্দে তাদের আঁধকারের সম্পূর্ণ সমতা এবং দেই সঙ্গে বূ্জোয়া ক্ষমতার 
ধ্বংস।' 

আম বলে উঠলাম, 'এর প্রমাণ হল সোভিয়েত রাশিয়া। এই দেশ 

'মেয়েদের জন্য আমাদের দাবর উপর সোভয়েত রাশয়া নতুন 
আলোকপাত করছে। প্রলেতারয়েতের একনায়কস্থের আমলে এখন আর সেটা 
প্রলেতারয়েত বনাম বুর্জোয়া লড়াইয়ের বিষয়বনূু নয়, সেগযাল হল কমিউনিস্ট 
থেকে বুঝতে পারবে প্রলেতারিয়েতের শাসন ক্ষমতা জয় করার নির্ধারক 
গুরুত্বের কথা । এখান এবং সেখানকার মেয়েদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা 
সাঁঠকভাবে 'বশ্লেষণ করা দরকার যাতে প্রলেতারীয় বৈপ্লাবক শ্রেণী সংগ্রামে 
আপনারা নারী জনগণকে দলে পেতে পারেন। সাঠিকভাবে মূলনীতিকে বুঝে 
সংগঠনমূলক দঢ় ভীত্তিতে নারণ সমাজকে সত্ঘবদ্ধ করার ওপর কামউনিষ্ট 
পার্টর জীবন এবং িজয় নির্ভর করছে। 'কন্তু নিজেদের আমরা যেন না 
ঠকাই। আমাদের জাতীয় শাখাগুলি এ কথাটা এখনো সাঁঠকভাবে বোঝোনি। 
কমিউনিস্ট নেতৃত্বে নার+-শ্রামকদের গণ আন্দোলনকে গড়ে তোলার কাজে 
তারা 'নাক্ষয় হয়ে আছে এবং অপেক্ষমাণ নীতি অবলম্বন করছে। তারা 
বোঝে নাযে,এধরনের গণ আন্দোলন অবাঁরতকরে তোলা এবংতার নেতৃত্ব 
করা হল পার্ট সমস্ত কার্যধারার এক আত গুরত্বপূর্ণ অংশ, এমন ি 
পার্টর সাধারণ কাজের: অর্ধেকটাই। সংস্পস্ট উদ্দেশ্যের এক শীক্তশালী 
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কামউনিস্ট নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যকে তারা যে মাঝেমাঝে 
মানে, সেটা হল প্লেটোনিক স্বীকৃতি, কথার স্বীকৃতি, সেটা স্থায়ী পার্টগত 
কাজ ও দায়ত্ব নয়। 

'নারী সমাজের মধ্যে আন্দোলন ও প্রচারমূলক কাজ এবং তাদের জাগ্রত 
ও তাদের মধ্যে বৈপ্লাবক ভাবধারা স্টার করাকে তারা মনে করে গৌণ ধরনের 
ব্যাপার বলে, মনে করে সেটা শুধুই কমিউনিস্ট-মেয়েদেরই চিন্তা করার 
বিষয়। কামিউীনস্ট-মেয়েরা ধমক খায় ব্যাপারটা আরো দ্ুতবেগে ও আরো 
জোরের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে না বলে। এটা ঠিক নয়, একেবারেই ঠিক নয়! 
বর্তমান দিনের মেয়েদের বিচ্ছেদবাদ ও সমানাধিকারটা হল ফরাসাদের ভাষায় 
৪ 18. £৪৮০৪:, অর্থাৎ উল্টো করা সমানাধকার। আমাদের জাতীয় 
বিভাগগালর ভ্রান্ত দৃম্টিভঙ্গীর মূলে কী রয়েছে! (আমি সোভিয়েত 
রাশয়ার কথা বলছ না।) চরম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মেয়েদের ও 
তাদের কাজকে ছোটো করে দেখা ছাড়া আর কছুই নয়। একেবারে এই। 
দূভাগাক্ুমে আমাদের অনেক কমরেডদের পক্ষেই এ কথাটা প্রযোজ্য: 
একামিউীনিস্টকে আঁচড়ালেই িলিস্টিন বেরিয়ে পড়বে”। অবশ্যই দর্্'ল 
জায়গাটা আঁচড়াতে হবে -_ মেয়েদের প্রত তার মনোবাত্তর জায়গাটা। 
পদরহষেরা যে শান্তভাবে দেখছে মেয়েরা তুচ্ছ আর একঘেয়ে কাজে ?নজেদেরকে 
ক্ষয় করছে, ক্লাস্ত হয়ে পড়ছে, তাদের সময় ও শাক্ত ব্যায়ত হচ্ছে-_যেমন 
গৃহস্থালীর কাজে; দেখছে এই কাজে তাদের দিগন্তকে সঙ্কুচিত, মনকে 
ভোঁতা হতে, তার বক্ষস্পন্দনকে টিমিয়ে তুলতে, তার ইচ্ছাশীক্তকে দুর্বল হয়ে 
পড়তে,_এর চেয়ে বোঁশ জাজবল্মান প্রমাণ আর কী আছে? অবশ্যই 
আমি বু্জোয়া মাহলাদের কথা বলছি না, যারা সমস্ত গৃহস্থালশর কাজ এমন 
কি ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও বেতনভোগাদের ওপর চাপায় । যে কথা বলাঁছ 
সেটা বিরাট সংখ্যক মেয়েদের আঁধকাংশের ওপর প্রযোজ্য, তাদের মধ্যে রয়েছে 
শ্রামকদের স্ত্রীরা, এমন ি এমন সব ন্তর যারা কারখানাতে সমস্ত দিন কাটায় 
আর নিজেরা টাকা রোজগার করে। 

এমন কি প্রলেতারিয়েতদের মধ্যেও খুব কম স্বামীই ভাবে যে তারা 
যাঁদ এই “মেয়েলী কাজে” সাহায্য করে তাহলে তাদের স্বীদের কাজ ও 
বোঝাকে কত লাঘব করতে পারে অথবা তাদের সম্পূর্ণভাবে পারে স্বাস্ত 
দিতে। কিন্তু না, সে কথা তারা ভাবে না, কারণ সেটা হল “স্বামীদের আঁধকার 
ও মর্যাদার” িবরোধী। সে দাব করে নিজের বিশ্রাম ও আরাম। মেয়েদের 
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ঘরোয়া জীবন হল হাজার ধরনের তুচ্ছতার মধ্যে প্রতিদিন নিজেদের বিসর্জন 
দেওয়া। স্বামীর সাবেকী .প্রতুত্বাধিকার গোপনে টিকে থাকছে। তার 
ভ্রীতদাসীও বাস্তব ক্ষেত্রে তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, এবং সেটাও গোপনেই : 
মেয়েদের পশ্চাৎপদতায়, তাদের স্বামীদের বৈপ্লাবক আদর্শকে বুঝতে না 
পারায় লড়াইয়ে স্বামীর উৎসাহ ও সংকল্প দূর্বল হয়ে পড়ে। এগীল হল 
সেই ক্ষদ্র ক্ষুদ্র কাটের মতো যারা অদৃশ্যভাবে, ধীরে ধীরে অথচ 
নাশ্চতভাবে কুরে কুরে খায়। শ্রামকদের জীবন আম জান, আর সেটা শুধু 
বই থেকে নয়। নারী সমাজের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্ট কাজ এবং আমাদের 
রাজনৌতক কাজের মধ্যে পড়ে পুরুষদের শিক্ষাদানের একটা প্রভূত কাজ। 
সেই প্রাচীন ক্রীতদাস-প্রভুর দৃষ্টিভঙ্গীর শেষ িকড়টি পর্যন্ত আমাদের 
নিম্মল করতে হবে। পার্টি এবং জনগণ _- উভয়েরই ভেতর থেকে। এটা 
আমাদের অন্যতম রাজনৈতিক কর্তব্য, ঠিক যেমন মেহনতকারণ নারণ সমাজের 
মধ্যে পার্টর কাজ চালানো এবং এগয়ে দেওয়ার জন্য জরুরী কর্তব্য হল 
মুল তাত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্রী ও পনরুষ কমরেডদের নিয়ে একটি 
স্টাফ গঠন করা।' 

সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা কী, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে 
লোনন বলেন: & 

'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড 
ইউনিয়নগর্লর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে স্তী এবং পুরুষের পশ্চাৎপদ 
ধারণাগনালকে আতক্রম করা এবং এই ভাবে সাবেকণ অ-কমিউীনিস্ট মনন্তত্বের 
ভীত্তকে লদপ্ত করার প্রাণপণ চে্টা করছেন। এ কথাটা উল্লেখ করার কি 
কোনো প্রয়োজন আছে যে এখানে জাইনের চোখে স্ব এবং পদ্রূষ একেবারে 
সমান? এই সাম্যকে সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করার আন্তাঁরক প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। 
মেয়েদের আমরা সোভিয়েত অর্থনীতি, প্রশাসন, আইনপ্রণয়ন এবং সরকারণ 
কাজে টেনে আনাছি। তাদের পেশাদার ও সামাজক শিক্ষার উন্নতির জনা 
আমরা সবরকম শিক্ষামালা ও শিক্ষা প্রতিষ্টানগন্ুলির দ্বার তাদের জন্য 
অবারিত করে 1দচ্ছি। সামাজিক রন্ধন ও ভোজনালয়, ধোপাখানা ও মেরামত 
দোকান, িশুলালনাগার, কিন্ডারগার্টেন, অনাথালয় ও সবরকমের 'শক্ষা 
প্রাতষ্ঠান আমরা স্থাপন করছি। সংক্ষেপে, আলাদা আলাদা গৃহস্থালশর ঘরকল্না 
এবং সন্তান লালনপালনের কাজ সমাজের উপর ন্যস্ত করার যে কর্মসূচী 
আমাদের আছে, সে দাবিটা আমরা দৃঢ়ভাবে পূরণ করে যাচ্ছি। এই ভাবে 
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মেয়েরা তাদের প্রাচীন ঘরোয়া দাসত্ব ও স্বামীর কাছে যত রকমের পরাধীনতা 
থেকে মুক্ত পাচ্ছে। তাদের সামর্থ ও প্রবণতা অনদ্যায়ী সামাজক 
কার্যকলাপের মধ্যে প্রবৃত্ত হবার সবরকম সূযোগ তাদের দেওয়া হচ্ছে। 
ছেলেমেয়েদের বিকাশের জন্য বাড়ীর চেয়ে ভালো পারস্থিত তাদের দেওয়া 
হচ্ছে। পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল নারা শ্রম-রক্ষা আইনাবিধি 
আমাদের দেশে বর্তমান। সম্ঘবদ্ধ শ্রামকদের 'নর্বাচত প্রাতনিধিরা সেই 
আইনকে কার্যকরী করে তুলছে । আমরা প্রসূতিসদন, মাতা এবং [শশ? সদন 
[িশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষামালা, মাতৃরক্ষা ও শশুরক্ষার প্রদর্শনী, এবং এ 
ধরনের নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করাছ। অসহায় ও বেকার মেয়েদের অভাব 
মেটানোর জন্য গুরত্ব সহকারে চেষ্টা আমরা করছি। 

'আমরা খুব ভালো করে জানি যে মেহনতাী নার সমাজের চাহিদার 
অনুপাতে এ সমন্তই এখনো সামান্য, জানি তাদের আসল মদাক্তর জন্য এ সব 
এখনো একেবারেই নগণ্য । এবং তা সত্বেও জারতন্ম আমলের পরঁজবাদী 
রাশিয়ায় যা ছিল তার তুলনায় এটা অগ্রগতির একটা বিরাট পদক্ষেপ । 
পঃীজবাদ এখনো যেখানে অগ্রাতহতভাবে শাসন চালাচ্ছে, সেখানে এ 
বিষয়ে যা করা হয়েছে তার তুলনাতেও এটা অনেকখানি। আরস্তের দক 
দয়ে এটা ভালো। যে পথে যাওয়া হচ্ছে সেটা ঠক পথ এবং আমাদের সমস্ত 
শীক্তি নিয়োগ করব এই কর্মধারাকে স:সঙ্গতভাবে বাড়িয়ে তুলতে । আপনার্ৰা, 
যাঁরা দেশে থাকেন, এ "বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের 
আ্তত্বের প্রাতাঁট দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে এটা পারছকার হয়ে যাচ্ছে যে কোটি 
কোটি মেয়েদের বাদ দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারব না। একবার শখ্ধ5 
ভাবুন, যে-দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন হল কৃষক সে-দেশের কাছে 
এর তাংপর্যটা কী। কৃষকদের ক্ষুদ্র অর্থনীতির মানে হল ব্যাক্তগত গৃহস্ছালনী 
এবং তার মধ্যে মেয়েদের শৃঙ্খালত করে রাখা। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থার 
তুলনায় আপনাদের অবস্থা অনেক ভালো ও সহজ হয়ে উঠবে, যাঁদ 
অবশ্য ক্ষমতা লাভের জন্য, বিপ্লবের জন্য আপনাদের প্রলেতারীয় 
জনগণ তাদের বাস্তব এীতহাসিক পাঁরপরুতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
ওঠে। হতাশ হতে চাই না। আমাদের কষ্ট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাক্তও বেড়ে 
ওঠে। নারী জাঁতর শৃঙ্খলমোচনের নতুন নতুন পথ খুজে বার করতে 
ব্যবহারিক আবাশ্যকতাই আমাদের বাধ্য করবে। সোভিয়েত রাষ্ট্রে সহযোগে 
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কমরেডোচিত সংহাঁতর ফলে বৃহত ব্যাপার সম্পন্ন হবে। অবশ্যই কমরেডোচিত 
সংহাতিটা কামউীনিস্ট অর্থে, সংস্কারকদের প্রচারিত বুর্জোয়া অর্থে নয়, যাদের 
বৈপ্লাবক উৎসাহ শস্তা ভানগারের গন্ধের মতো উবে গেছে। কমরেডোচিত 
সংহাতর সঙ্গে হাত মালয়ে চলা উচিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার, যেটা যৌথ 
ক্রিয়াকলাপে পেশছে. তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের 
আওতায় কডিনিজম বাস্তবে পারণত করার মধ্য দিয়ে নারী-মুক্ত গ্রামাণ্চলেও 
প্রচীলত হবে। এই দিক দিয়ে আমাদের শ্রমশিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার 
বিদ্যতীকরণের ওপর অনেক প্রত্যাশা রাখি। এটা এক বিরাট পাঁরকল্পনা! 
সেটাকে কার্যকরী করার পথে বাধা অনেক, দারুণ বাধা। সেই বাধাগীলকে 
আঁতিক্রম করার জন্য জনগণের পরাক্রান্ত শাক্তকে মুক্ত ও শাক্ষত করতে 
হবে। এই কাজে কোট কোটি মেয়েকে অংশগ্রহণ করতে হবে।" . 

গত দশ মিনিটের মধ্যে দরজায় দু'বার টোকা পড়েছিল। কিন্তু লৌনন 
কথা বলেই চলোছিলেন। এবার 'তাঁন দরজা খুলে বললেন: 

এক্ষযাণ আসাছ!' 

আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে তান বললেন : 

'জানেন, ক্লারা, আমি এই স্মাবধে নেব যে আমি একটি মেয়ের সঙ্গে 
কথা বলছিলাম। এবং মেয়েদের প্রাঁসদ্ধ বাচালতাকে আমার দেরীর অজুহাত 
হিসেবে দেখাব। যদিও এবার, সাত্য বলতে কি, বোঁশ কথা বলেছে পরষেই, 
মেয়ে নয়। মোটামুটি আমাকে বলতেই হবে যে বাস্তাবকই আপাঁন গরত্ব 
সহকারে শুনতে পারেন। হয়ত ঠক এ কারণেই আম অত কথা বলেছি।" 

- এই পাঁরহাস করে লৌনন আমাকে কোট পরতে সাহায্য করলেন। 

উৎকণ্ঠিত হয়ে তান বললেন, 'আরো গরম জামাকাপড় আপনার পরা 
উাঁচত। মস্কো স্টুটগার্ট নয়। আপনার দেখাশোনা করা দরকার। ঠাণ্ডা 
লাগাবেন না। বিদায়।' 


চা 


প্রায় দুই সপ্তাহ পরে নারী আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে আমার 
পুনরায় আলোচনা হয়। লেনিন এসেছিলেন আমার কাছে। প্রায় সর্বদাই 
যেমন ঘটেছে, এ বারেও দে রকম তাঁর আসাটা অপ্রত্যাঁশত, আগে থেকে ঠিক 
ছিল না, এই বিজয়ী বিপ্লবের নেতা যে বরাট“কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তারই 
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এক ফাঁকে। লোননকে ক্লান্ত আর দ?শ্চি্তগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। ভ্রাঙ্গেল তখনো 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হনান এবং বড় বড় শহরে খাদ্য সরবরাহ করার 
সমস্যাটা সোভিয়েত সরকারের সামনে নির্দয় ্ফিংসের মতো দাঁড়িয়ে। 
লোনন প্রশ্ন করলেন থাঁসসগ্ীল কী রকম অগ্রসর হচ্ছে। আম তাঁকে 
জানালাম যে বড় কমিশনের এক অধিবেশন বসোঁছল, যাতে মস্কোয় বর্তমানে 
যে সব 'বাশষ্ট কামউনিস্ট মেয়েরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই অংশগ্রহণ 
করেন ও বক্তৃতা দেন। থাঁসিসগ্যাল সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার সেগডীলকে ছোটো 
কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে। লোনিন বললেন যে তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেস 
উাচিত।* শহুধ? এর ছারাই বহু কমরেডের কুসংস্কারকে আঁতক্রম করা যাবে। 
সাধারণভাবে এ কাজে সর্বাগ্রে লাগতে হবে নারী-কমিউানস্টদের এবং লাগতে 
হবে একেবারে আমূলভাবে। 
চলবে না, কথা বলা চাই জোর গলায়, যোদ্ধাদের মতো, কথা বলা চাই পাঁরচ্কার , 
করে। উপন্যাসে যেমনটি আমরা পাঁড় কংগ্রেস সে রকম বৈঠকখানা নয়, 
মাঁহলাদের যেখানে অপরূপ ঝলমল করার কথা। কংগ্রেস হচ্ছে যদদ্ধক্ষেত্ 
করি। দেখিয়ে দিন যে আপনারা লড়াই করতে পারেন। প্রথমে অবশ্যই 
শত্রুদের বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রয়োজন হলে পার্টর মধ্যেও। ব্যাপক নারা জনগণকে 
নিয়েই যে কথা। এই জনগণকে জয় করা সম্ভব এমন সমস্ত প্রস্তাব ও কার্য 
পদ্ধতির পৃজ্ঠপোষকতা করবে আমাদের রুশ পার্ট। মেয়েরা যাঁদ আমাদের 
দলে না থাকে, তাহলে প্রাতীবপ্লবীরা হয়ত তাদের আমাদের বিরুদ্ধে চালত 
করতে সফল হতে পারে। এ কথাটা সব সময় আমাদের মনে রাখা দরকার ।' 
নারী সমাজকে আমাদের পক্ষে আনতেই হবে এমনাঁক স্বর্গের সঙ্গে তারা 
শঙ্খালত থাকলেও লেনিনের চিন্তার অনুসরণ করে আম বললাম। 
“এইখানে, বিপ্রবের মর্মস্থলে, তার বিক্ষ[ুন্ধ জীবনের মধ্যে তার দ্রুত ও সজোরে 


* কামন্টার্ণের তৃতীয় কংগ্রেস হয় ১৯২১ সালের ২২শে জুন _ ১২ই জুলাই, 
ক্লারা সেংকিন 'পপ্রবী আন্দোলনের উপর [রিপোর্ট করেন এবং কংগ্রেস নিম্নালাখত 
সিদ্ধান্ত নেয়: ১) নারা-কামিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক বন্ধন শাক্তশালী করা ও নারীদের 
মধ্যে কাজের ব্যাপারে কমপ্টার্ণের আন্তজাতিক সেক্টারয়েটের কর্তব্য প্রসঙ্গে; ২) নারীদের 
মধ্যে কমিউনিস্ট কাজের রূপ ও পদ্ধতি বিষয়ে । __ সম্পাঃ 
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স্পান্দিত নাড়ীর মধ্যে মেহনতী নারী জনের এক বিরাট আন্ত্শীতক 
আভযানের পাঁরকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। আপনাদের বড়ো বড়ো পার্ট- 
বাহ্ভূত মেয়েদের সম্মেলন এবং কংগ্রেসগুলো থেকে এর বিশেষ প্রেরণা 
পেয়োছ। জাতীয় থেকে এগর্ীলকে আন্তজ্ীতক করে তোলার চেষ্টা করা 
আমাদের উাঁচত ছিল। এটা নঃসন্দেহে সত্য যে বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলাফল 
সমাজের নানা শ্রেণী ও স্তরের ব্যাপক মেয়েদের গভীরভাবে নাড়া ?দয়েছে। 
চণ্চল হয়ে উঠতে শহর: করেছে তারা, এগতে শুরদ করেছে। জীবন ধারণ ও 
জীবনকে পাঁরপূর্ণ করার তিক্ত দর্ভাবনার দরুন তারা এমন সব সমস্যার 
মুখোমহীখ হয়েছে, যাদের আস্তিত্বের কথা তাদের আঁধকাংশ প্রায় জানতই না 
এবং কেবল অল্প কয়েকজনই যেগদালকে পুরোপার বুঝতে পেরেছিল। 
বুর্জোয়া সমাজ তাদের সন্তোষজনক সমাধান করতে অসমর্থ। কামউনিজম 
শুধু পারে। পধাঁজবাদশী দেশগন্ীলর বিরাট নারী সমাজকে এ কথাটা বুঝতে 
বাধ্য আমাদের করতে হবেই এবং সে কারণে এক পার্ট-বহির্ভত আন্ত্শাতক 
নারী কংগ্রেস আহবান করা দরকার ।' 

লোনিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না। আত্মানমগ্রভাবে তলার ঠোঁটকে সামান্য 
এগয়ে দূঢ়বদ্ধ ওজ্ঠে ভাবতে লাগলেন। 

তারপর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ওটা আমাদের করতে হবেই। পাঁরকম্পনাটি 
সুন্দর। কিন্তু সান্দর এমন ছি আতি চমৎকার পাঁরকল্পনাকে সন্দরভাবে 
কর্ষকরী করতে না পারলে তার কোনো দামই নেই। কী করে এটাকে 
কার্যকরী করা যায় সে কথা ক ভেবেছেন ? এ বিষয়ে আপনার ধারণাটা কী?' 

আমার যা ধারণা তা সাবস্তারে লোৌননকে বললাম। প্রথমত কংগ্রেসের 
প্রস্তুতি, অনষ্ঠান এবং কাজে লাগাবার জন্য আমাদের জাতীয় ?বভাগগনুলির 
সন্দে অবিরাম ঘাঁনষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে নানা দেশের নারী কমিউনিস্ট নিয়ে 
এক কাঁমাটি গঠন করা। এই কাঁমাটি আবলম্বেই সরকারীভাবে ও খোলাখ্যীল 
কাজ শুরু করবে কিনা এই প্রশ্নকে য্যাক্তযুক্ততার দিক 'দিয়ে বিচার করতে 
হবে। যাই হোক, কাঁমটির সদস্যদের প্রথম কর্তব্য হবে প্রত্যেক দেশের ট্রেড 
ইউনিয়নে সঙ্ববদ্ধ নারী-শ্রামকদের নেত্রীদের সঙ্গে, প্রলেতারীয় রাজনোতিক 
নারী আন্দোলনের নেত্রীদের সঙ্গে, সব ধরনের ও ধারার বুর্জোয়া নারী 
প্রাতষ্ঠানগঁলর সঙ্গে, এবং অবশেষে বিখ্যাত মাঁহলা ডাক্তার, শিক্ষায়নত্রী, 
লোঁখকা ইত্যাদদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং একটি জাতীয় পার্টি 
বহির্ভূত প্রস্তুতি কমিশন-গঠন করা । এই সব জাতীয় কমিটগলির সদসাদের 
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ভিতর থেকে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা উচিত, তারা আান্তজর্শীতক 
কংগ্রেসের .জন্য প্রস্তুতি চালাবে এবং বিষয়সূচি, স্থান ও কংগ্রেসের উদ্বোধনের 
সময় স্থির করবে। . 

আমার মতে কংগ্রেসের প্রথম হাতে নেওয়া উচিত পেশাগত শ্রমের ক্ষেত্র 
মেয়েদের অধিকারের প্রশ্ন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত ধরনের প্রশ্নগ্ীলকে তুলে 
ধরা সম্ভব: বেকার অবস্থা, সমান কাজের জন্য সমান বেতন, দৈনিক আট ঘণ্টা 
করে কাজের আইন, মেয়েদের শ্রম-রক্ষণ ব্যবস্থা, ট্রেড ইউানয়ন সংগঠন, জননী 
এবং সন্তানের সামাজিক রক্ষণ, গৃহিণী ও মায়েদের অবস্থার উন্নাতির জন্য 
সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদ। এ ছাড়াও বিষয়সৃচির অন্তর্গত থাকা দরকার : 
বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কের আইনের ক্ষেত্রে, সামাঁজক তথা রাজনোতক 
আঁধকার সম্পার্কত আইনের মধ্যে মেয়েদের অবস্থা। আমার উক্ত প্রপ্তাবগযালর 
পেছনে য্াক্ত দিয়ে আম বললাম কা ভাবে আমার মতে এক একটি দেশের 
জাতীয় কামাটগ্লকে উক্ত কংগ্রেসের পাকাপাঁক প্রস্তুতির জন্য সভা এবং 
সংবাদপত্র মারফৎ এক নিয়মিত আভযান চালাতে হবে। এই আঁভযান বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। তা দিয়ে জাগয়ে তোলা চাই ব্যাপক নারী সমাজকে, বিচার্ব 
সমস্যাগ্যীলকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য প্রেরণা দেওয়া চাই, তাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা চাই কংগ্রেসের প্রাত এবং এই সবের ভিতর দিয়ে 
কাঁমউনিজম এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পার্টগনীলর প্রাত। এমনভাবে 
এই আঁভযানের কাজ চালাতে হবে, যাতে সামাজক সব স্তরের মেহনতা 
নারীদের কাছে সেটি পেশছয়। নিশ্চিত করা চাই যাতে কংগ্রেসে সবরকম 
প্রীতষ্ঠানের এবং প্রকাশ্য নারী সভার প্রাতানাধরা যোগ দেয় ও সহযোগিতা 
করে। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বলতে যা বোঝায় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে 
কংগ্রেসকে হতে হবে 'জনগণের প্রাতানিধিত্ব'। 

এ কথা বলাই বাহনল্য যে প্রস্তীতর কাজে কমিউনিস্ট-মেয়েদের শুধুই 
আন্দোলন-শাক্ত হলে চলবে না, তাদের হতে হবে পাঁরচালক শাক্ত। এই 
প্রস্তুতির কাজে আমাদের বিভাগগৃিকে অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে সাহায্য করতে 
হবে। এ কথাটা অবশ্য আন্তর্জাতিক কাঁমাটর কার্যাবলীর, কংগ্রেসের নিজের 
কাজ এবং সে কাজের ব্যাপক সদ্ধাবহারের উপরেও প্রযোজ্য। কংগ্রেসের 
বিষয়সূচি সম্পা্কতি সব রকম প্রশ্নের উপর কাঁমউনিস্ট থাসস ও তদনূযায়ী 
প্রস্তাব পেশ করতে হবে। এই ধথাঁসিস ও প্রস্তাবগীলকে ভালো করে পালিশ 
করা দরকার মূলনীতির দিক থেকে। তাদের সামাজিক তথ্যগুলর বৈজ্ঞানিক 


১৩৪ 


বিশ্লেষণ মারফত এগ্যাল স্ঃগ্রাতম্টঠিত হওয়া চাই। কামন্টার্ণের কার্ধকরণ 
কামাটিতে এই থাঁস্সগ্াল প্রথমে নিশ্চয়ই সমূহ আলোচিত হবে এবং তার 
অনুমোদন লাভ করতে হবে। কমিউনিস্ট সিদ্ধান্ত ও স্লোগানগনলিকে হওয়া 
চাই কংগ্রেসের কাজ ও সামাঁজক মনোযোগের কেন্দুস্থল। কংগ্রেসের পর 
সেগ্যালকে ব্যাপক নারী সমাজের মধ্যে আন্দোলন ও প্রচারকাজের সাহায্যে 
বিস্তৃত করতে ,হবে যাতে এই স্লোগানগযাীল দিয়ে ভাঁবষাতে আন্তজাতিক 
নারী গণ আন্দোলন নির্ধারত হয়। বলাই বাহুল্য এই সবের জন্য 
অত্যাবশ্যকীয় পূর্বসর্ত হল দৃঢ় একধমর্শ সমগ্র হিসাবে সব কমিটি এবং 
কংগ্রেসে কমিউনিস্ট-মৈয়েদের অংশগ্রহণ । তারা যেন সমষ্টিগত শক্ত নিয়ে 
নীতিগত পারিচ্ছন্নতা ও অবিচল পাঁরকল্পনাশশলতার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ 
করে, মতৈক্যে আসা হয়নি এমন কোনো বক্তৃতা দেওয়া চলবে না। 

আমার ব্যাখ্যা করার সময় লেনিন বার কয়েক যেন সম্মতিসৃচকভাবে মাথা 
হেলিয়ে ছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত অনুমোদন জানিয়োছিলেন। ৪ 

[তিনি বললেন, 'ক্লারা, আমার মনে হয় এ ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক দিক 
এবং সংগঠনের প্রধান দিকগযীলর দৃষ্টিকোণ থেকে আপানি খুব ভালো করে 
ভেবে দেখেছেন। ও ধরনের কংগ্রেস বর্তমান অবস্থায় যে জরুরী কাজ করতে 
পারবে সে কথা আমি সম্পূর্ণ মানি। ব্যাপক নারী সমাজকে এর সাহায্যে 
কাজে, যেমন নার-শ্রীমক ও বাঁড়র দাসী, এবং শিক্ষায় ও অন্যান্য নরী- 
কর্মচারী । এটা ভালো হবে, আতিশয় ভালো! অবস্থাটা শুধ একবার কল্পনা 
করুন। বিরাট অর্থনৈতিক সংঘর্ষ অথবা রাজনৈতিক ধর্মঘটের সময় নারী 
জাতির সচেতন ক্রোধ বৈপ্রাবিক প্রলেতারিয়েতকে ক দারুণ শক্তিই না দেবে! 
অবশ্যই যাঁদ আমরা তাদের স্বপক্ষে আনতে এবং ধরে রাখতে পারি । আমাদের 
খুব লাভ হবে, বিরাট লাভ। কিন্ত কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আপানি কী 
ভেবেছেন £ রাষ্ট্রগয় কর্তৃপক্ষরা সম্ভবত এ ধরনের কংগ্রেস আহবান করার 
পাঁরকম্পনায় দারুণ ভ্রকুপ্ঠিত করবে এবং চেষ্টা করবে সেটায় বাধা দিতে। 
কিন্তু সরাসাঁর তার টু'ট চাপতে সম্ভবত সাহস করবে না। যাই হোক তাতে 
আপনারা ভয় পাবেন না। কিন্তু আপনাদের ক এ ভয় নেই যে কামাট ও 
কংগ্রেসে বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদের প্রাতীনধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তাদের 
নিঃসন্দেহ আঁধক চাতুরীর দ্বারা আপনারা কমিউনিস্টরা একেবারে আঁভভূত 
হয়ে পড়তে পারেন? আর তারপর প্রথমত বাস্তীবকই কি আপাঁন এ বিষয়ে 
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নিঃসন্দেহ যে আমাদের কাঁমউনিস্ট-মেয়ে-কমরেডরা ভালো করে মাকর্সবাদ 
শিখেছে, তাদের ভেতর থেকে এমন এক হানাদারী বাঁহনী বাছা যেতে পারে, 
যারা সম্মানের সঙ্গে এই সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে বোরয়ে আসতে পারবে £' 

উত্তরে লোননকে আম বললাম যে কর্তৃপক্ষরা সম্ভবত কংগ্রেসকে বর্মাবৃত 
মুষ্টির ভয় দেখাবে না। তাকে নিয়ে ঠাট্রাদ্রুপ ও অভদ্র আক্রমণ করলে 
সেটা আন্দোলনের স্বপক্ষেই যাবে। অ-কমিউনিস্টদের সংখ্যাগারষ্ঠতা এবং 
গ্রহণ ও আলোকপাতে আমাদের এীতিহাসিক বন্ধুবাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতা 
দিয়ে, এবং সেই সব সমস্যার সমাধানে আমাদের দাঁবর যৌক্তকতা দিয়ে। 
শেষত, এবং এই সব নয়, তাদের কাছে আমরা রাশিয়ায় প্রলেতারায় বপ্পবের 
বিজয়ের এবং নারণ-মনক্তর ক্ষেত্রে তার কাজের উল্লেখ করতে পারব । আমাদের 
কয়েকজন কমরেডের দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে সপারকল্পিত প্রস্তুত 
এবং সমবেতভাবে কাজ করে পায়ে দেওয়া হেতে পারে। এ বিষয়ে রুশ 
কমিউনিস্ট-মেয়েদের কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বোঁশ সাহায্য আশা কাঁর। 
তাদের হতে হবে আমাদের ব্যহে . লৌহবেন্দ্র। তারা সঙ্গে থাকলে কংগ্রেসে 
লড়াইয়ের চেয়েও আমি অনেক বোঁশ বিপদের সম্মুখীন হতে প্রন্তুত। তা ছাড়া 
ভোটে আমরা হেরে গেলেও আমাদের লড়াইটাই কমিউনিজমকে পুরোভাগে 
নিয়ে আসবে, সেটা হবে প্রচার-কাজের দক দিয়ে আতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং 
সেই সঙ্গে আমাদের ভাঁবষ্যত কাজের জন্য নতুন নতুন নির্ভরশীবন্দ; মিলবে। 

লেনিন জোরে হেসে উঠলেন। 

রুশ বিপ্লবীনমেয়েদের নিয়ে আপনার সেই উংসাহই রয়েছে দেখাছি। 
বাস্তাবকই, পুরনো প্রেমকে ভোলা যায় না। আমার মনে হয় আপনার কথা 
[ঠিক। দূঢ়সঙ্কল্প হয়ে লড়বার পর এমন কি পরাজয় থেকেও লাভ আছে 
এবং সেটা হবে মেহনত নারাঁদের ক্ষেত্রে ভাঁবষ্যত বিজয়ের প্রস্ততি মোটামুটি 
ব্যাপারটা কাজ নিয়ে, তার ওপর ঝি নেওয়া যেতে পারে। পারোপ্দার 
পরাজয় আমাদের কিছুতেই হতে পারে না। অবশ্য আম আশা করাছি বিজয় 
এবং সর্বান্তকরণে কামনা করছি আপনাদের সাফল্য। এটা আমাদের শাক্তকে 
খুব বাড়াবে, আমাদের লড়াইয়ের ফ্রণ্টকে করবে প্রশস্ততর ও দ্‌ঢ়, আমাদের 
বাহিনীর মধ্যে সজীবতা, গাঁত ও সক্রিয়তা সপ্ঠার করবে। এটা সর্বদাই 
হিতকর। তা ছাড়া বুজৌঁয়া শ্রেণী ও তার সংস্কারবাদী বন্ধ-দের শাঁবরের 
উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, পরস্পর-ীবরোধিতা এবং সংঘর্ষকেও এ কংগ্রেস বাড়িয়ে 
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তুলবে। যাঁদ “াবপ্রবের হায়নাদের” নেতৃত্বে সবাকছু ভালো চলে, তা হলে 
কল্পনা করা ঘায় তাদের সঙ্গে কে বসবেন: সেখানে দেখা যাবে শেইদেমান, 
দিতমান এবং লোগনের নেতৃত্বাধীন সং, পোষমানা মেয়ে, সোশ্যাল- 
ডমোক্রাটদের, পোপের আশীর্বাদপ্রাপ্ত অথবা লুথারের উপদেশ 
অনুসরণকািণন ধর্মভীরু খুশষ্টান মাহলাদের, রাষ্ট্রের প্রাভ কাউন্সিলারদের 
খাঁউি কন্যাদের আর নতুন কাউন্সিলারদের স্ত্রীদের, সম্ভ্রান্ত শিচ্ট ইংরেজ 
নারী-স্বস্তিবাদঈদের এবং উগ্র ফরাসী সাফরাজেট-মেয়েদের। উক্ত কংগ্রেস 
বুর্জোয়া পাঁথবীর বিশৃঙ্খলা ও পতনের কী ছাঁবই না তুলে ধরবে! তার 
নিরুপায় হতাশার কী চিত্র! কংগ্রেস ভাঙনকে তীররতর করে প্রাতীবপ্লবকে 
দূর্বল করে ফেলবে। শত্রুদের যে-কোনো শাক্তিহ্বাসের মানেই হল আমাদের 
শাক্তবাদ্ধ। আম কংগ্রেসের পক্ষপাতী । তাহলে শুর; করে দিন। লড়াইয়ে 
আপনাদের সাফল্য কামনা কার।' 

আমরা জার্মানির অবস্থা নিয়েও আলোচনা করোছিলাম, বিশেষ করে 
পুরনো 'সপার্টাকানদের* সঙ্গে স্বতন্ত দলের বামপন্থীদের** আসন্ন 'এক্য 


* স্পার্টাকানেরা __ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ক. লিবরেখত, রোজা লয়ক্সেমবর্গণ 
ফ. মেরিং, ক. সেৎীকন, ল. ই্জাগহেস (তিশকা) প্রভৃতির দ্বারা প্রাতষ্ঠিত জার্মান বামপন্থী 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী সংগঠন। স্পার্টাকাস লীগের সদস্যরা সাম্রজ্যবাদী যুদ্ধের 
বিরদ্ধে জনগণের মধ্যে বিপ্রবা প্রচার চালাত এবং জার্মান সাগ্রাজযবাদীদের লূঠেরা নীতি 
ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক নেতাদের বেইমানির মুখোস খুলে ধরত। কতকগুলি তাত্বিক 
প্রশ্ন ও রণকৌশলে কিন্তু তাদের ভ্রান্ত অভিমত ছিল। ১৯১৭ সালের এ'প্রলে জার্মানির 
মধ্যপন্থী স্বতন্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টতে স্পার্টাকাস লীগ যোগ দেয়, কিন্তু 
নিজেদের সাংগঠাঁনক স্বাতন্ত্য বজায় রাখে। জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর 'বপ্রবের 
পর '্বতন্্দের' সঙ্গে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে ও ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে জার্মান 
কামউনিস্ট পার্টি প্রাতষ্ঠা করে। -_- স্পা 

** জার্মানির স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক পার্ট __ জার্মান সোশ্যাল-ডেমো্লাটিক 
পার্টির অভ্যন্তরস্থ বিরোধী লোকজন নিয়ে ১৯১৭ সালের এরপ্রলে গঠিত একটি মধ্যপন্থী 
পার্টি। 

১৯২০ সালের অক্টোবরে হালে কংগ্রেসে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। বৌশর ভাগ অংশটা 
১৯২০ সালের ডিসেম্বরে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টর সঙ্গে মিলিত হয়। দক্ষিণপল্থ 
লোকেরা পৃথক পার্টি গঠন করে এবং স্বতন্্ সোশ্যাল-ডেমোক্রাক পার্ট _ এই সাবেকী 
নামটাই বজায় রাখে। ১৯২২ সালে স্বতন্তরা" পুনরায় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টিতে ফিরে আসে। __ সম্পাঃ 


১৩৭ 


কংগ্রেসের' কথা। তারপর লোনিন তাড়াতাঁড় চলে গেলেন। যাবার সময় যে 
ঘরের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হল সেখানকার কর্মরত কয়েকজন কমরেডদের 
সঙ্গে বন্ধত্বপূর্ণ আভবাদন বিনিময় তান করলেন। . 

আনন্দিত ও আশান্বিত হৃদয়ে আম প্রস্তুতি কাজ শুর; করে দিলাম। 
কিন্তু জার্মান ও বুলগোরয়ান নারী-কমিউনিস্টদের বিরোধিতার জন্য এই 
কংগ্রেসের পাঁরকল্পনাটা ভেস্তে গেল -- তাঁরা সে সময়ে সোভিয়েত রাশয়ার 
বাইরে সবচেয়ে বড় কামউীনিস্ট নারী আন্দোলন পাঁরচালনা করছিলেন। 
তাঁরা কংগ্রেস আহ্বানে একেবারেই আপাঁত্ত করলেন। " 

এ কথা লোননকে জানাবার পর তানি উত্তর দয়োছলেন : 

দুঃখের কথা, ভাঁর দ:ঃখের কথা! এই কমরেডরা বিরাট নারী সমাজের 
সামনে নতুন ও স্মন্দরতর পাঁরপ্রোক্ষিত উন্মুক্ত করার এবং তার ফলে 
প্রলেতারয়েতের বৈপ্লাবক লড়াইয়ের মধ্যে তাদের টানবার চমৎকার এক 
সুযোগ হারলেন। কে বলতে পারে এ ধরনের সুযোগ শীঘ্রই আবার আসবে 
গিনা? লোহা গরম থাকতে থাকতেই পটাতে হয়। তবে কর্তব্যটা রয়ে গেল। 
যে-সব মেয়েদের প:জবাদ ভয়ঙ্কর অভাবে ফেলেছে তাদের কাছে পেশছবার 
পথের সন্ধান আপনাকে করে যেতে হবে । আপনাকে সে পথ খুজে বার করতে 
হবেই, তার জন্য তই দাম দিতে হোক না কেন। এই আবাঁশ্যকতাটা িছুতেই 
ছেড়ে দেওয়া চলে না। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে জনগণের সংগঠিত কার্যকলাপ 
ছাড়া পঠঁজবাদকে পরাস্ত করাও হবে না, কমিউনিজম গড়ে তোলাও যাবে না। 
এই কারণেই নারী সমাজের অচলায়তনকে শেষ পর্যন্ত সচল হয়ে উঠতে 
হবে।' 


চা 


লোনিনকে বাদ য়ে বৈপ্লাবক প্রলেতািয়েতের প্রথম বছরটি কেটে গেছে। 
এই বছর দেখাল তাঁর কাজের স্থায়িত্বকে, প্রকাশ করল এই নেতার বিরাট 
প্রীতভাকে । কামানগঞর্জনে ঘোষণা করছে সেই শোকাচ্ছন্ন প্রহর, ঘখন এক 
বছর আগে লোনন তাঁর দূরদৃষ্টসম্পন্ন অন্তর্ভেদী চোখ চিরকালের জন্য 
বুজোছলেন। আামি দেখতে পাচ্ছি মেহনতা স্তরী-পুরুষের এক বিষপ্ন 
শেষহন শোভাযাত্রা । তারা চলেছে লোননের চির "বিশ্রামের জায়গায় । তাদের 
শোক আমারও শোক, কোট কোট নরনারীর শোক। পুনরাঁদত যন্ত্রণায় 
অদম্য করে জাগিয়ে তুলছে স্মৃতি, পুনর্জ্জীবত করছে যে বাস্তবতাকে 


১৩৮ 


তার সামনে বর্তমানের রেশ তুচ্ছ হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে আলোচনার সময় 
লোনিন যে-সব কথা বলোছিলেন তার প্রত্যেকটিকে শুনতে পাচ্ছি, দেখতে 
পাচ্ছি তাঁর মুখের প্রত্যেকাট ভাবান্তর। আমাকে লিখতেই হবে, লিখতেই 
হাবে... লোননের কবরের কাছে পতাকাগ্ীলকে নোয়ানো হয়েছে, বিপ্লবের 
যোদ্ধাদের রক্তরাঁজত পতাকাগ্যীল। ফুলের মালা উঠছে জমে। তাদের একাঁটও 
আতীরক্ত নয়! তাদের সঙ্গে এই কটি বিনীত পধান্ত আমিও যুক্ত করাছি। 


ক্লারা সেংকনের 'আমার স্মাততে লেনিন' 
বইটির রুশ সংস্করণের গেসপাঁলাতজদাৎ, 
১৯৫৫) ৪০-৬৫ পৃ্ঠা অনসারে 
অন্যদত 


নামের পাঁচ 


আ 


আদলের, ভিকতর (১৮৫২--১৯১৮)_ 


আরমান্দ, ইনেসা (ইয়োলজাভেতা 


১৯০৪ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির 


সভ্য _ ৪২, ৪৪, ১২২ 
আস্বাখান, ই. দ. (১৮৬২--১৯১৮) _ 
প্রতিরোধ ইত্যাদি প্াস্তকের লেখক - 


৩৩। 
ই 


ইওগিহেস, লিও (তিশকা) (১৮৬৭_ 
১৯১৯) _ পোলীয় ও. জার্মান 
শ্রীমক আন্দোলনের বিখ্যাত কমণ, 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে 


মধাপন্থীদের বিরুদ্ধে রোজা 
লযাক্সেমবূর্গের সঙ্গে একবে সংগ্রাম 
করেন _ ১০৯। 


১৪০ 


এ 
এন্েলস, ফ্রেডারক (১৮২০- 
১৮৯৫) _ ১১৮ 

ক 


(১৮৭৩--১৯২০) 


নৌবাহিনীর আ্যাডামরাল। মান 
যুক্তরাষ্,। ইংল্ড ও ফ্রান্সের 


সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় ১৯১৮ সই 
উরালে, সাইবোরয়ায় ও দুর প্রসে 
বুর্জোয়া-জমিদার সামারক একনায়কক 
প্রাতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালের বদন্বে 
আক্রমণের নেতা। ১৯২০ সালের 
ফেব্রুয়ার নাগাদ লাল ফৌজের হত 
বিধ্বস্ত _ ৭৮। 

কেই, হেলেন ৫১৮৪৯--১৯২৬) _ 
আন্দোলন ও িশুপালন বিহরে 
পুস্তকের লৌখকা -- ৪৬। 
১৮৬৯--১৯৩৯) বিখ্যাত 


খরজোনেনভ, স. আ. (১৮৫৪ 
১৯১৭) _- বিখ্যাত রুশী জেমন্তভো 
পারসংখ্যানাবদ, অর্থননাতাবদ 
১৭,১৯। 


গ 


পব্ষনোভা (কোবলুকোভা), ম. 
1১৮৪০--১৯৩১) _- সংখ্যাতাত্বক- 
অর্থনীতিবিদ, নারোদবাদী ধারার 
লোখকা -- ১৭। 

গের্তনার অস্ট্রিয়ার রেলওয়ে 
গণকাবাত্ত দমনের আন্তর্জাতিক 
সাঁমৃতির সভ্য _- ৩৬ হু 


ক. 


চের্নোভ, ভিকতর মিখাইলাভচ (১৮৭৬ 
১৯৫২) সোশ্যালস্ট- 
রিভালউশানারি পার্টির নেতা। 
বুর্জোয়া সামীয়ক সরকারে কাঁষিমন্ত্রী। 
অক্টোবর সমাজতান্তিক বিপ্রবের পর 
সোভিয়েত রাজের বিরদ্ধে প্রাতাবিপ্রবী 
আক্রমণের অন্যতম সংগঠক 


১৪১ 


১৯২০ সাল থেকে শেতরুশী 
দেশান্তরী __ ৬৫। 


দ 


£নতনান, ভিলহেল্ম (জন্ন ১৮৭৪ 


১৯৫৪) - জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসির অন্যতম নেতা, 
মধ্যপল্থী _ ১৩৭। 
দেনিকিন, আন্তন ইভানোভিচ (১৮৭২ 
৯৯৪৭) -_ জার পৈন্যবাহিনীর 
জেনারেল, গৃহযদ্ধের সমর বুর্জোরা- 


জমিদার প্রাতাবপ্রবের. একজন কর্তা, 
দক্ষিণ রাশিয়ার শ্বেতরক্ষণ সৈন্যদের 
নেতৃত্ব নিয়ে ১৯১৯ সালে মদ্কো 
আঁভযান করেন। ১৯২০ সালের 
গোড়ায় লাল ফোঁজের হাতে বিধ্বস্ত. 
৭৮1 

নয আন্নুনাঁজও, গ্যাব্রয়েল (১৮৬৩-- 
১৯৩৮) -_ ইতালীয় লেখক ও 
রাজনৌতক কমর্ণ, অবক্ষয়বাদী, প্রথম 
বিশ্বধদ্ধের সময় (৯৯১৪--১৯১৮) 
উগ্রজাতিবাদী _ ১২০। 


পূ 


পপ, আদেলগেইদ জেল্ম ১৮৬৯) - 
সদসা, প্রাবান্ধক ও লোখকা, 
আস্িয়ায় নারী সোশ্যাল-ডেমোক্রটিক 
আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাী ও নেত্রী _ 
২৪। 
প্রেখানভ, 
১৮৫৬-৯১৯১৮) 


গেওর্গ  ভালেনাতনাভিচ 
রুশ ও 


ফ্রয়েড, [সগমূনদ (১৮৫৬--১৯৩৯) 
আস্টিয়ার নিউরো-প্যাথলাঁজস্ট ও 
মনন্তাত্ক। মানুষের আচরণকে ফ্রয়েড 
মূলত ভর যৌনপ্রবৃত্ত থেকে জাত 
বলে মনে করতেন। মানুষের অন্য 
সমন্ত আকাক্কা ও ক্রিয়া তাঁর মতে 
কেবল যেন যৌনপ্রেরণার অপাঁরপ্রণ 
বা অন্য ক্ষেত্রাভমুখে তাকে চালনার 
ফল _- ১১২। 

ফ্রেই - লোনন, ভ. ই. দ্রন্টব্য। 


বৰ 


বেবেল, অগন্ত (১৮৪০-১৯১৩) _ 
আন্ত্জীতক শ্রমিক 


ব্েখকো-ব্রেশকোভস্কায়া,  ইয়েকাতোরনা 
কনন্তানীতিনভূনা (১৮৪৪--১৯৩৪) 
সোশ্যালস্ট-রেভালউশানযার পার্টির 
একজ্রন সংগঠক ও নেত্রী, তার চরম 
দাক্ষণপন্থী অংশের অস্তভূক্তি; অক্টোবর 
সমাক্তান্তিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর 
সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালান -_ ১০,৬২,৬৫। 


রা 


ভিগদোরচিক, ন. আ. (১৮৭৪-- 
১৯৫৪) -- ডাক্তার, সামাজক বাঁমা 
ও বাত্তগত রোগ নিয়ে একাধিক 
রচনার লেখক _ ৩৩। 

ভরাঙ্গে,  িওতর িকলায়োভিচ 
১৮৭৮-১৯২৮) 7, জার 
সৈন্যবাহনীর জেনারেল, গৃহযুদ্ধের 
সময় প্রাতীবপ্লবের অনাতম নেতা। 
১৯২০ সালের এীপ্রল থেকে 'দক্ষিণ 
রাশিয়ার সশস্ঘ শাক্তর' প্রধান 
অধিনায়ক। ১৯২০ সালে লাল 
ফৌদ্ের হাতে পরাজয়ের পর বিদেশে 
পলায়ন করেন _- ১২১, ১৩২। 


ম 
মরোজভরা _- রাশিয়ার ব্হং 
সৃতীকলমাঁলক _- ২৯। 
মর্গানরা -- বৃহত্তম মাঁক্নি কোটিপাঁত 
বংশ _ ২৯। 


মাল, জন (১৮৩৮-_-১৯২৩)-_ বাশষ্ট 
ইংরেজ রাজনীতিক ও লেখক, 
উদারনীতিক, ১৯০৫--১৯১০ সাল 
পর্যন্ত ভারত সাঁচব, জাতীয় মুক্ত 
আন্দোলন দমনের নীতি অনুসরণ 
করেন _ ২৭। 

মার্কস, কার্ল ১৮১৮--১৮৮৩)--১৩। 


রূ 


রকফেলাররা _ মার্কন কোটিপাঁত 
পঠাঁজপতি বংশ _ ২৯। 


রতস্তেইন। িওদর  আরোনাভিচ 


১১৮৭১--১৯৫৩)-- রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট, ১৮৯০ সালে রাঁশয়া থেকে 
চলে যেতে হয়। বৃটিশ শ্রামক 
আন্দোলনে সায় অংশ নেন, গ্রেট 
বৃটেমের কমিউনিস্ট পার্টর অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা (১৯২০)। ১৯২০ সালে 
সোঁভয়েত রাঁশয়া় ফেরেন। 
সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস নিয়ে একাধিক 
রচনার লেখক _ ২৬! 

িয়াবুশনাস্করা *_ বৃহৎ রুশী 
পঠাজপাঁতি ও ব্যাঞ্কার _ ২৯। 

র্যামসে, উহীলয়ম (১৮৫২--১৯১৬)__ 
বিখ্যাত ইংরেজ রসায়নীবদ, বিশেষ 
জন্য স্বাবাদিত _- ২৮, ২৯। 


ল 


িচকুস, ল. গ. (১৮৫৮-১৯২৬) _ 
ডাক্তার, পিটার্সবূর্গে মারনস্কি 
মাতৃসদনের পারচালক -- ৩২। 
লংথার, মার্তন (১৪৮৩--১৫৪৬) -- 
জার্মান ধর্মসংস্কারক, ধর্মততৃবিদ, 
প্রাবান্ধক; লুখারবাদের প্রাতষ্ঠাতা 
প্রেনেস্টান্ট ধর্মের একটি শাখা) -_ 
৯৩৭। 

লোগন, কার্ল (১৮৬১--১৯২০) - 
জার্মন দাঁক্ষণপন্থী  সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট; ট্রেড ইউনিয়ন নেতা; 
শোধনবাদশী; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
০১৯১৪--১৯১৮) চরম সোশ্যাল- 
উগ্রজাতবাদী _- ১৩৭। 

লোনিন, ভাদমির হীলচ (১৮৭০-- 
১৯২৪) - ৫১৯, ১৫, ২০-২২, 
১০৭-১৩৯। 


০৮৭১ 
১৯১৯) _ আন্তর্জাতিক শ্রামক 


বামপল্থী অংশের বিখ্যাত কম, 
জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম 
প্রাতিষ্ঠারী _- ৪৮, ১০৯, ১১৩। 


শ 


শেইদেমান,ফাঁলপ (১৮৬৫--১৯৩৯)-- 
দক্ষিণপন্থী অংশের অন্যতম নেতা। 
১৯১৯ সালের ফেবুয়ার থেকে জুন 
জার্মান বুর্জোয়া সরকারের কর্তা; 
১৯১৮--১৯২১ দালে জার্মান শ্রামক 


আন্দোলনের, শহংস্র দ্মনকর্তাদের 
একজন _ ১৩৭।, 

স্‌ 
সরোকিন, পাতিরম আলেক্সান্্রীভচ 


জেল্ম ১৮৮৯)- প্রাতীক্রয়াশীল রুশী 
* বর্জেয়া সমাজতাত্বক। ১৯১৮ 
১৯২২ সালে পেরগ্রাদ বিশ্বাবদ্যালয়ে 
অধ্যাপক। ১৯২২ সালে রাশিয়া থেকে 
গবদেশে বাঁহচ্কত; ১৯৩০ সাল থেকে 
মার্কন ফক্তরাষ্টরের হাভণর্ড 
িশ্বাবদ্যালয়ে সমাজতত্বের প্রফেসার _ 
১০১, ১০২। 

সংস; লুইজা (৮৬৫--১৯২২) -- 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টর 
অন্যতম কম, পেশায় শাক্ষকা। 
তীয় আন্তর্জীতকের স্ট্টগার্ট 
কংগ্রেসে (১৯০৭) নারাঁদের ার্বজনীন 


করেন _ ২৫। 

সেংকিন, ক্লারা (১৮৫+-১৯১৩৩) - 
জার্মান ও. আন্তজাতিক শ্রমিক 
কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠা্রী; 
বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক 
নারী কাঁমউনিস্ট 
সংগঠক ও নেত্রী _ ২৩, ১০৫- 
১৩৯। 


সেরেতোঁল, ইরাকালি গেণ্ার্গয়ৌভচ 
০৮৮২-১১৫৯)  - অন্যতম 
মেনশেভিক নেতা। ডাক তার দপ্তরের 
মন্রী, পরে বৃর্জেয়া সামায়ক সরকারে 
আভ্যন্তরীণ মন্তী (১৯১৭)। অক্টোবর 
সমাজতান্তিক বিপ্রবের পর জার্জয়ায় 
প্রাতাবপ্রবী মেনশোভক সরকারের 
কর্তা। ১৯২১ সালে জার্জয়ায় 
সোভিয়েত শীক্তর বিজয়ের পর 
শ্বেতরশী দেশান্তরী _১০, ৬২, ৬৫। 


